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পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা! 


এই সংস্করণে স্থানে স্থানে বিষঙ্বের সামান্ত পরিবর্ধন ছাড়! আর-কোন 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কর! হয় পাই । 

বাংল! ছন্দ সম্পর্কে সগ্ প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বাংলা ছন্দের সুপরিচিত 
তিনটি রীতির নৃতন নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে? লেখক এই তিনটি 
রীতিকে যথাক্রমে ভঙ্গ-প্রারুত, শুদ্ধ-প্রাকৃত ও দেশজ এই তিনটি নাম দিয়াছেন । 
এই নামকরণের মধ্যে কোন ধ্বনিগত লক্ষণ বা কোন মৌলিক ছন্দোগুণ- 
নির্দেশের প্রয়াস নাই। ভঙ্গ-প্রাকৃত ও শুদ্ধ-প্রাকৃত এই সংজ্ঞা ছুইটি সম্পর্কেও 
যুঙ্িশান্্বের দিক্‌ হইতে আপত্তির কারণ আছে। সুতরাং এইভাবে বা'লা 
ছন্দেব শ্রেণী-বিভাগের কোন সার্থকতা নাই | অন্ঠান্ত বিষয়ে লেখক মোটামুটি 
আমার মতেবই অন্ুঘরণ করিযাছেন | অলমতিবিস্তরেণেতি | 


কলিকাতা বিনীত-_ 
বৈশাখ, ১৩৬৪ গ্রন্থকার 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা 


গ্ধ ৪ পু গু রা 
এই সংহ্করণে “বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দাঁন' * সম্পর্কে একটি নৃতন 
পরিচ্ছেদ যোগ করা হইরাছে, এবং “বাংলা মুস্তবন্ধ ছন?* সম্পর্কে পরিচ্ছেদটি 
পরিবর্ধন কর! হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য আর-কোঁন পরিবর্তন নাই। *% * * 


কলিকাতা বিনীত 
মাঘ, ১৩৫৫ গ্রন্থকার 





স্পা পিপল পাশপাশি 


৯. ১০৫৪ সনে আনন্দবাজার পজিকা'র বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত “রবীন্তর ছন্দের বৈশিষ্ট্য" 
শীর্ষক অৎগ্রণীত একটি প্রবন্ধ এই প্রমঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যামোদীর! পাঠ করিতে পারেন। 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা! 


বর্তমান সংস্গরণে ঘই-একটি নূঙন সুত্র সন্নিবিষ্ট হইযাছে এবং কয়েকটি নৃততন 
অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে । "দ্বারা খাংল। ছন্দের তথ্য আরও বিশদবপে 
ব্যাখ্য করার প্রয়াস করা হইয়াছে | 

চরণের “লয়, ও অক্ষবের “গতি? সম্বন্ধে কিছু নৃতন তত্ব এই সংক্গরণে স্থান 
পইযাছে | 

এই সংকগরণে সমগ্র গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভপ্* হইযাছে | প্রথম ভাগ 
প্রবেশিকাণ্র খাণা ছন্দের স্থুপণ তথ্যগুলি মহস্ ও সংক্ষিপু আকারে দষ্টান্ব- 
সহবোগে লিপিবদ্ধ কবা হইয়াছে । ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ছন্দঃপাস্তে 
গ্রবেশেব স্রপিধা হইবে ঝপযা আশা ববা যা] দ্বিতীঘ ভাগে বালা ছন্দের 
মণ হগুণি উপণপ্ টীকা. উদাহরপ-সহকাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে | তৃহীব 
গে অনেকগুলি অম্গৃভ বিষণ ও শক্ডেব আলোচন কবা হইয়াছে | 

এই শানে খ্যপ্ভত পারিভাবিক শব্দগুণি সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতব্বব্দি অধ্যাপক 
এন্নীতিবমাণ চটেপাধ্যার মহাশয়ের পরামশ ৪ নির্দেশ অনুসাবে গ্রহণ কবা 
হইয়াঙে। আশা কর! যাব যে,'এই শবগুলি সর্বসাধাবণেও গ্রহণ কবিবেন । 


র্ঘ রং সি +ঁ ক 


কণিকী তা বিশীত-- 
তশাখ) ১৩৫৩ গ্রন্থকার 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা! 


বর্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নৃতন অধ্যায়ের যোজনা করা হইয়াছে, এবং 
স্থলে স্থলে কিছু কিছু পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। ইহাতে আমার 
বক্তব্যের মন্বগ্রহণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় | 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংল! ছন্দ এবং আমার মতবাদ লইয়া 
অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে । যাহা! হউক, সেই আলোচনার 
ফলে আমার মূল সিদ্ধান্তগুলির যৌন্তিকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস। 
অনেক পাঠ/পুস্তকেই আমার মতবাদ ও হৃত্রাদি গ্রহণ করা হইয়াছে । যে সমস্ত 
সমালোচক আমার গ্রন্থের দৌধক্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাদের 
নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তাহাদের সমালোচনার সহায়ত' পাইয়া আমি অনেক স্থলে 
সংশোধনের নির্দেশ পাইয়াছি ৷ 

বাধ্য হইয়া অনেকগুলি পারিভাষিক শব প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ছেদ 
ও যতি, হ্স্ব ও লঘূঃ দীর্ঘ ও গুরু--এই কয়টি শব আমি প্রচলিত অর্থে এহণ 
করি নাই, একটু বিশিষ্ট ও হুক্মুতর অর্থে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছি । 

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন পময়ে নানা সাময়িক পত্রিকার জন্য 
গ্রবন্ধাকারে রচিত হওয়ায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। আশা করি তজ্জন্য 
পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচাতি ঘটিবে না ।” 

ধাহার! বাংলা ছন্দ-সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল পোষণ করেন, তাহার] এই 
গ্রন্থের সহিত ম্প্রণীত 1১/7%17263 27 /4027770771/১8 /579801% (এ 08008] 
01 61১8 1081), ০01 1,66৮618) 021, (015১ ৬০1, 24501) এবং 19/7426$ 
2 £/6 71//%% 77 277701) /70$2 07/ /১7985-79786 ( ত০02118101 
€0।৩ 10918, 01 [08988৮5১ 0%], [001%,১ ০], সস) পাঠ করিতে 
পারেন । 


কলিকাতা বিনীত-- 
১৩৪৬ গ্রন্থকার 


প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


বাংলা ছন্দ-সন্বন্ধে কোন প্রণাঁপীবদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
অগ্ঠাবধি প্রকাশিত হয় নাই। প্রাটীন ধরণের বাংলা ব্যাকরণের শেষে ছন্দ- 
সম্বন্ধে একটা প্রকরণ দেখা যায় বটে, কিস তাহাতে কয়েকটি গ্রচলিত ছন্দের 
নাম ও উদাহরণ ছাড়া বেশী কিছু থাকে না। বাংলা ছনোর প্র্কতি ঝ তাহার 
মূল তথ্য-সন্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাংল! 
সাহিত্য ও বাংলা ভাষা-সম্বন্ধে ধাহারা৷ গবেষণা কবিয়াছেন, তীহারাও ছন্দ 
লইয়। তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আলোচন| প্রকাশ করেন নাই সাময়িক 
পত্রিকায় বাংল! ছন্দ-সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ কয়েক বংসর ধরিয়া প্রকাশিত 
হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি ছা! আর প্রায় সবগুলি £ নিতান্ত নগণ্য ও ভ্রম- 
গ্রমাদে পরিপু « এ বিষয়ে কৰি বৃখীন্ত্রনাথের নানা সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ- 
গুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তিনি প্রণালীবন্ধভাবে কোন 
পূর্ণাগ আলোচনায় অগ্রসর হন নাই। ্বর্গায় কবি সত্যেন্্নাথ দত্তের একটি 
প্রবন্ধে এতৎসম্পর্কে অনেক চিন্তনীয় তথোর নির্দেশ আছে, কিন্তু তাহাও ঠিক 
উপধুঞ্ত ও সর্ব্বাংশে হুক্ম আলোচন| নহে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন কয়েকটি 
প্রবন্ধে ৬সত্যন্্নাথ দত্ত প্রভৃতি লেখকগণের মতানুষায়ী কয়েকটি বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বাংলা ছন্দের বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ-নির্দেশের চেষ্। 
করিয়ছেন। কিন্তু তাহার মত এঁতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্বের দিক্‌ দিয়া 
বিচার করিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে হয় না। 

নং ০ এ নী গং 

উপযুক্ত নীতিতে বাংলা ছন্দের আলোচনা করিতে গেলে বাংলা কবিতার 
প্রাচীন ও নবীন সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত ও প্রাগ্-বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কাঁব্য- 
চ্ছন্দের রীতি আলোচনা করা আব্গ্তক। কিবপে বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ হইল, ভারতীয় অন্ঠান্ত ভাষার ছন্দের সহিত বাংল! ছন্দের কি 
সম্পর্ক। বাংলা ছন্দের ইতিহাসের মধ্যে যোগহুত্র কি-ইত্যাদি তথ্যের 
আলোচনাও অত্যাবস্তাক। তজ্জন্ত বাংলার ভাষাতত্ব, বাঙালীর ইতিহাস, 
বাঙালীর দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদির চর্চা আবশ্তাক । ছন্োবিজ্ঞান, 


1%, 


'ভাষাবিজ্ঞান ও সঙ্গীতের মূল তথ্যগুপি জান! চাই। বাংল! ছাড়া অপর ছুই- 
একটি ভাষাব কাব্য ও ছন্দের প্রব্কতি-সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাকা চাই। অবশ্থ 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দোবোধের সুঙ্মতাও আব্গ্তক। এইভাবে আলোচনা 
করিলে তবে বাংলা ছন্দের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়িবে এবং বাংলা ছন্দের প্রক্কৃতি- 
ও শক্তি-সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হইবে। নতুবা, বাংল! ছন্দের মূল 
প্রক্কতি কি, প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দেব মধ্যে মূলীভূত এঁক্য কোথায়, তাহাদের 
শ্রেণীবিভাগ ও জাতিবিচার কি ভাবে করা যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দেব 
অনুকরণ বাংলায় সম্ভব কি-না ইত্যাদি প্রশ্রেব যথার্থ সমাধান পাওয়া 
যাইবে না। 
রং সং নী গু খ 

যে কয়েকটি সুত্রে এখানে বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট বীতি নির্দিষ্ট হইল, তাহা 
প্রাচীন তথ! অধ্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে । এভন্বাবা সমগ্র বাণ্লা 
কাব্যের ছন্দের একটি এঁক্যন্ুত্র নির্দিষ্ট হইযাছে। এ সুত্রখথলি বাংলা ভাষা 
প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীব স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপব 
প্রতিঠিত। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভাবতীয় সঙ্গীতে ম্ঠায় বাংলা 
প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি 8৪: ও 78881, এইজন্য এই স্বত্রপরম্পরাকে 
সংক্ষেপে 1005 89856 70138 1010)901) বা পপর্ব-পর্বাঙ্জ-বাদ” বলা যাইতে 
পারে। 

সঃ গু রঃ বি ঁ 

বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধহয় 
এই প্রথম প্রয়াস। আশা করি, স্ুধীবৃন্দ ইহার ক্রটিবিচ্যুতি মার্জনা 
করিবেন । ইতি-. 


কারমাইকেল কলেজ, 
রঙ্গপুর বিনীত-- 
২০ শ্রাবণ, ১৩৩৯ ্রন্থকার 


স্বাথভলী ভহত্িম্র স্যুলত্ক্ভ্জ 
প্রথম ভাগ 


প্রবেশ্িক্চা* 


( বস্ত-সংক্ষেপ ) 
পূর্ণ যতি ও চরণ 


(দ্র ১) রূঁখাঁল পুর পাঁল | নিষে যাঁষ মাঠে ৰ 
শপ ৫ঘ মন | ঠিজ ধিজ পাঠে । 

(দু ২) €াকিছে দোষেল, 1 গাহিহে কোযেল ] ঠোমাব কানন | ধভাতে | .&৭ ৬+ল 
মাঝখানে তুমি | দ্াডায়ে জননী | শরৎকালেব | প্রভাতে 

(দূ ৩) ওগে। কাল মেঘ, | বাতানের বেগে | যেয়ে! না, যেয়ে! না, | যেষে। না ভেসে ; | 
নযন-ভ্রড়ানে। | মুরতি তোমাব, | আরতি তোমার | সকল দেশে | 


বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে কয় পংক্তি পদ্য উদ্বীত করা হইল, লক্ষ্য 
কবিলেই দেখ। যাইবে ষে গছ্যেব সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ এক বিষয়ে। 
পছ্যেব এক একটি পংক্তি যেখানে শেষ হয়, সেইখানেই উচ্চারণের অর্থাৎ 
জিহবাব ক্রিযাঁব পূর্ণ বিরতি ঘটে এবং বিবাম-স্থানগুলি একটা নিয়মিত ভাবে 
অবস্থিত। উপরের দৃষ্টান্ত কয়টিতে যেখানে যেখানে ॥ চিন্ দেওয়া হইয়াছে, 
সেইখানেই জিব! পূর্ণ বিরাম গ্রহণ করিয়াছে । এই বিরাম-স্থল গুলি যেন পূর্ব 
হইতে প্রত্যাশিত; একট] নিয়মিত কালের ব্যবধানে তাহারা অবস্থিত। গছ্যেও 
অবশ্ঠ বিরাম-স্থল আছে, অবিবত এবোচ্চারণ গছ্যেও সম্ভব নয়। কিন্তু গছ্যের 
গ্রতি পংক্তির শেষে বিরাম স্থল না-ও থাকিতে পারে, এবং বিরাম-স্থলগুলির 
অবস্থান কোন স্থনিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধান অনুসাবে নিংন্ত্রিত হয় ন|। 

পছ্যের এক একটি পংক্তির এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়া, পছোর 
পংক্তিকে একটি বিশিষ্ট নাম--চরণ-_ দেওয়া হইয়াছে । এই চরণ অবলম্বন 





*. এই অংশে বাংল ছন্দের সুল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ কর! 
হইয়াছে । প্রথম শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য এই প্রকরণটি সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 


৬. বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


করিয়াই ষেন ছন্ৰঃসরস্বতী বিচরণ করেন। প্রতি চরণের শেষে যেধানে জিহ্বার 
ক্রিয়ার পূর্ণ বিবতি ঘটে, সেই বিরাম-স্থলগুলিকে বলা হয় পুর্ণ যতি । উদ্ধৃত 
দৃষ্টান্ত গুলির প্রত্তোকটিতে ২টি করিয়া চরণ আছে। প্রতি চরণের শেষে আছে 
পূর্ণ যতি। প্রত্যেকটি চরণের টৈখ্য, অর্থাৎ পূর্ণ যতিব অবস্থান নিয়মিত। 
ঘে-কোন কবিতাব বই খুলিলেই দেখা যায় বে প্রত্যেকটি পংক্তি যেন ছাটা ছাট।, 
মাপা মাপা-কারণ পিয়নিত দৈর্ধোের চরণ অবলম্বন বরিয়াই পদ্য রচিত হয়। 


বতি ( অদ্ধঘনি ) ও পর্ব 


কিন্তু অনেক সময় দেখা যাইবে যে পছ্যের চরণগুলি পরস্পর সমান নহে। 
নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতেই তাহা প্রতীত হইবে । 


(দূ ৪) ওগে|নদীকলে | হীর ভৃণতলে | কে ব'দে অমল | বসনে | 
গ্যামল বসনে ?। 
হ্থধব গগনে | কাহারে মে চাষ । 
ঘাঁট ছেডে 7 | কোথ! ভেসে যায? 
নব মাল গীব | কচি দলগুলি | আনমনে কাটে | দশনে | 
ওগে। নদীকৃলে | তীব-তৃণদলে | কে বসে হামল | বসনে । 
(দূ €) মক্করচুড | মুকুটখাঁনি | কররী তব | ঘিরে । 


পরাধে দিনু | শিবে | 
জ্বালয়ে বাতি। মাতিল সথী | দল 


তৌসার দেহে | রতন সাজ | করিল খল | মল | 


এ সকল ক্ষেত্রে ছুইটি পূর্ণ ধতিব মধো ব্যবধান সমান বা সনিদ্িষ্ট নহে । 
তবু এখানে যে পদ্যছন্দেব সমস্ত গুণ-ই বর্তমান ভাঁহা স্বীকার করিতে হইবে। 
সুতরাং পূর্ণ যতির অবস্থান বা চরণের নৈর্ধ্যবে-ই ছন্দের ভিত্তিস্থাণীয় বলিয়া 
ক্বীকার করা যাঁয় না। তবে সেভিত্তিকি? 

এ প্রশ্নের সমাধান কবিতে হইলে আর একটু হ্প্্ভাবে পছ্যের চবণ বিশ্বেষণ 
করিতে হইবে । চরণের শেষে পূর্ণ বিরাম-স্থল ছাড়া চরণের মধ্যেও জিহ্বার 
হম্বতর বিরাম স্থল আছে। এ বিরাম-স্থলগুলি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে | এই 
চিহ্ছের দ্বারা নির্দেশ করা হইতেছে । রেল গাড়ীর ইঞ্জিন কোন ষ্টেশন হইতে 
এক বিশেষ পদ্বিমাণের জল লইয়া যাত্রা করে, যখন কতক দূর যাওয়ার পর 


প্রবেশিকা ঙ 


সেই জল শেষ হইয়া আদে তখন পূর্বব-নির্দিষ্ট আর একটি স্টেশনে আসিয়া 
পুনরায় উপযুক্ত পরিমাণ জল সংগ্রহ করে। সেইবপ চরণ আরম্ত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে উচ্চারণের একটা 1777018৪, প্রয়াস বা ঝৌকের আবস্ত হয়। সেই ঝৌকের 
প্রভাবে এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দাংশের উচ্চারণ হওয়াব পর এই কেোৌঁকের 
পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন নূতন করিয়। শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহবার ক্ষণিক বিরতি 
আবশ্যক হয়। এই ক্ষণিক বিক্তিকে অর্ধীঘতি, উপযতি, হৃন্যতি বা শুধু 
যতি বলা যায়। ছন্দের হিসাবে এই যতির গুরুত্বই অধিক | উদ্ধৃত পছ্যাংশ- 
গুলি স্বাভাবিক্ডাবে আবৃত্তি করিলেই এই যতি-র অবস্থান ও গুরুত্ব প্রতীত 
হইবে। যদি উপবুক্ত স্কলে নির্দিষ্ট কালের বাবধানে যতি না পড়ে, তবে 
ছন্দোভন্গ ঘটিবে। ৫ম দৃষ্ান্তে “দিন্ু'র স্থলে দিলাম” বাতির স্থলে প্রদীপ? 
লিখিলে বত নিদ্দিষ্ট কালেব বাবধানে না পড়ায় ছন্ধোভঙ্গ ঘটিবে | 

সে কটি পদ্যাংশ উদ্ধত ভইয়াছে ভাহার প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় যে এক 
একটি চরণের ধৈর্য ছোট বড যাহাই হউক, চরণের মধো তুম্বতর যতিগুলি 
সমপবিঘাঁণ কালের ব্যবধানে অবস্থিত | অর্থাৎ, একটি তৃশ্বষতি হইতে (কিস্বা 
চরণের 'প্রারস্ত হইতে ) পরবস্তী যতি পর্যন্ত শব্দ ব| শব্বাংশগুপি উচ্চারণ করিতে 
সমান সময় লাগে | এইটি বাংলা ছন্দের মুল তথা । 

৩এ্রক ঘতি (কিস্বা চরণের আদি) হইতে পরবর্তী ঘি পর্যন্ত চরণাংশ-কে 

বলা তয় পর্র্ব। উদ্ধৃত; উদ্ধত ১ম  মষ্টান্তের প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব, ওয় ও ৩য় দৃষ্টান্তের 
প্রত্যেক চরণে ৪টি পর্ব, ৪র্থ দৃষ্টান্যের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪১ ১১ ২১ ২১ ৪১ ৪ 
পর্ব, ৫ম দৃষটান্তের চবণপ্ুলিতে যথাক্রমে ৪, ২, ৩, ৪ পর্ব আছে। উচ্চারণের 
সময় এক. এক বারের পক বা1101)71২এ আমকা যে টুকু উচ্চারণ করি, তাহাই 
এক একটি পর্ব । সোজা ভাঘায় বলিতে গেলে, পএ নিঃশ্বাসে যে টুকু বলা 
হয় আহাই পর্জ পর্ব । সাধারণতঃ এক একটি পর্ধব কয়েকটি গোটা শব্দের সমষ্টি । 

পর্বব-ই বাংল। ছন্দের উপকরণ । ফুলেব মালা বা তোড়া আমরা নান! ভাবে, 
নানা কায়দায়, নানা 1)856) বা নক্সা! অন্ুলারে রচনা করিতে পারি, কিন্তু 
মূল উপকরণ এক একটি ফুল। তেমনি নানা কায়দায়, নানা নক্সায় আমরা 
পর্ষের সহিত পর্ধ সাজাইয়। নানা বিচিত্র চবণ ও শুবক বাঁ কলি (59728) 
রচনা! করিতে পারি, কিন্ত ইমারতের মধ্যে ইটের মত উপকরণ হিসাবে থাকিবে 


এক একটি পর্ব । 


৪ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


ছন্দের মূল ভিত্তি একটা এক্য। সেই এঁক্যের পরিচয় আমর! পাই পর্বের 
ব্যবহারে । যে কয়েকটি পন্ভাংশ উপরে উদ্ধত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিলে 
দেখা যাইবে যে তাহাদের ছন্দ নিমিত্ত দৈর্ধে/র পর্যেব ব্যবহারের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত । 

অব একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংল! ছন্দো বন্ধে চবণের শেষ 
পর্ধবটি অনেক সময় ছোট হয়। তাহার ফলে পূর্ণাতির দীর্ঘ বিরাম-স্থলটি নির্দেশ 
করার স্থবিধা হয় এবং চরণের শেষে অনেক সময় যে মিল (মিত্রাক্ষর ) থাকে 
সেটার ধ্বনি-ও কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বহুত হয়। 

ষে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়। হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখ যাইবে যে 
পর্ধগ্ুলি পরস্পর সমান, কেবল চরণেব শেষ পর্বটি অনেক সময় ছোট । ওর্থ ও 
৫ম দৃষ্টাস্তে চরণের দৈথধ্য হৃনিয়মিত নহে, কিন্তু ঠিক একই মাপের পর্ব বাধজত 
হইয়াছে বলিয়া ছন্দ বজায় আছে। বস্ততঃ ছন্দেব মুল_ উপকবণ--পর্ধের 
গরিমাপ-যদদি মুস্থির থাকে, তবে চরণের দৈর্ঘ্য বাড়াইলে বা ক্মাইলে ছন্দেব 
কোন কষতবৃধি য় না) হেন, রথ দুষ্টান্তের ১ম চরণেব ১ম পর্বটি থা ৫ম 
ৃষ্টান্তের ৩য় চবণের ১ম পর্বটি যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে ছন্দের কে'ন ক্ষতি 
হয়না । কিন্ত যদি চরণের দৈর্ধ্য সমান বাখিয়া পর্ষের পরিমাপ অসমান করা 
হয়, তবে ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। ১ম দৃষ্টান্তে ঈষৎ পরিবর্তন কবিষা ধদি বল হয় 

রাখাল গকর পাল | নিয়ে যায় মাঠে 
শিশুরা মন দেয় | নৃতন সব পাঠে। 

তবে চরণ ভুইটির দৈর্ঘা সমান থাকে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় চবণেব মধ্যে পর্বের 
দৈর্ঘোর সঙ্গতি থাকে না, স্থৃতরাং ছন্দোভঙগ হয়। 

সাধারণতঃ একটা পছ্যে বা পদ্যাংশে মাত্র এক প্রকারেব পর্ব ব্যবহৃত হয়, 
এবং তাহাতেই সেখানে ছন্দের একা বজায় থাকে! উদ্দৃত প্রত্যেকটি দৃষ্টাস্তে 
তাহাই হ₹ইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে একাধিক প্রকারের 
পর্ধ্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সমাবেশ বা সংযোজন একটা স্ুুম্প্ট 
নিয়ম বা নক্সা অনুসারে নিয়ঙ্জ্রিত হইতেছে । যেমন, 

(দৃ.৬) ভায়া সরে মিলে থাক্‌। ররর দি এব, 44, | 


যোগ দিক্‌ রী | মঞ্জীর-গুন-কলরবে | উপল-ঘর্ষণে | 
এই দৃষ্টাস্তটিতে এক একটি চরণের মধ্যে পর্বগুলি পরস্পর সমান নহে, কিন্তু পর 


প্রবেশিক! ৫ 


পর চরণগুলি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে একট! দৃঢ়, সুস্পষ্ট নক্সা (0৪66৩:0) 
অন্থুসারে প্রত্যেকটি চরণে বিভিন্ন পরিমাপের পর্ধের সংযোজনা হইয়াছে। 
তাহাতেই ছন্দের মূলীভূত এক্য বজায় আছে। 

যদি এইরূপ কোন স্ুম্পষ্ট নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন মাপের পর্বের সমাবেশ 
করা না হয়, তবে দেখা যাইবে যে পছ্ছন্দের স্বরূপ রক্ষিত হইতেছে না। 
যদি ৬ঠ দৃষ্টান্তটি ঈষৎ পরিবন্তিত করিয়া লেখা হয়-_ 


অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে | শ্রাবণ-বর্ষণে | তার! সব মিলে থাক ; | 
নির্ঝরের | মগ্রীর-গুঞ্ঈন-কলরবে | উপল-্ঘধণে ( যোগ দিক্‌ || 


তবে দেখা যাইবে যে পছ্চছন্দের লক্ষণ এখানে আর নাই! নক্সা (7৮/৮০.)) 
ভাঙিয়! যাওয়াই তাহার কাঁরণ। 


৫ 
৮ 


০ অক্ষর ও মাত্রা 


বাংলা ছন্দেব বিচারে পর্বের পরিমাঁপ-ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় । এই 
পরিমাপ করা হয় মাত্রার সংখ্যা অনুসারে । পথের টনখ্য যেমন মাইল বা গজ 
হিসাবে মাপা হয়, বাংলা পছ্যে পর্ব ও চরণ ইত্যাদি মাপ হয় মাজা হিলাবে। 

যে-কোন একটি শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার ধ্বনি কয়েকটি 
“অক্ষর? বা 551101€র সমষ্টি । “অক্ষর বলিতে ছাপার বা লেখার একটি হরফ্‌ 
বুঝিলে তুল কব। হইবে, সংস্কৃতে “অক্ষর” ৪511চ19র-ই প্রতিশব্দ “অক্ষর 
বাগ্যন্বেব স্বল্লতম প্রয়াসে উৎপন্ন ধ্বনি ঃ ইহাতে একটি মাত্র স্বরের, (হন্থ বা বা 
দীর্ঘ) ধ্বনি থাকে, । ব্য্জনবর্ণ জড়িত থাকিয়া অবশ্য এই ্বরবনি-কে রূপাহিত 
করিতে পারে৷ | “জননী” এই শবটিতে অক্ষর আছে ভিন্টি-জ+ন+নী। 
শরৎ» শবটিতে অক্ষর আছে দুইটি-_-শ+রৎ। “রাখাল” শব্দটিতে অক্ষর আছে 
ছুইটি--রা+খাল্‌্। “গুঞ্জন” এই শব্দটিতে অক্ষর আছে ছুইটি--গুন্1জন্। 
বলা বাহুল্য যে ছন্দ ধ্বনিগত; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে। ন্থতরাং 
শব্দের বানান বা লিখিত প্রতিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই সমস্ত বিচার করিতে হইবে | 

বাংলা উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর, হয়, হুম্ব, না হয়ঃ দীর্ঘ: তুস্থ 


অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর ফর ছুই মাত্রার বলিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়! কবিতার 


পপ তে পি 





পাট উপ পাপা পা সপ এক জগ জা গা 


৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


আবৃত্তির প্রতি একটু অবহিত হইলেই, কোন্‌ অক্ষবটি হ্ৃস্ব আব কোন্‌ অক্ষরটি 
দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে, তাহা বোঝা যায়। 

মীত্রা-বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কব! হয়--স্বরান্ত 
(যে সকল অক্ষরের শেষে একটি স্বরধ্বন থাকে ) ও হ্লন্ত (যে সকল অন্দবের 
শেষে একটি বাঞ্জন বা যুক্তস্বরের ধ্বনি থাকে )। স্বরান্ত অক্ষব সাধারণতঃ হৃম্ব। 
২য় দৃষ্টান্তে প্রাভায়ে জননী” এই পর্বটিতে ৬টি স্বরাস্ত অক্ষর আছে। শ্যিতরা, 
ইহার মোট মাত্জাসংখযা--৬। হলন্ত অক্ষর যদি হ্কোন শব্দের শেষে থাকে, তবে 
সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ২য় দৃষ্টান্ত 'শবৎ কালের? এই পর্কটিতে রৎ। ও “লেক 
এই দু্টটি অক্ষব হৃলন্ত এবং ভাহাব। শব্দের অন্তযাক্ষব , সুতবা” তাহাব| দীর্ঘ । 
অতএব “শরৎকালের* এই পর্বটিতে অক্ষব চারিটি হইলেও, মাত্র-সংবা|-৬। 

এইভাবে হিসাব করিলে দেখা যায় ঘে ১ম দৃষ্টান্তে প্রতি চক্ণে মরা হিগাব 
৮+৬, মূল পর্ব ৮ মাত্রার) ২য় দৃষ্টান্তে প্রতি চবণে মীত্রাব হিমাব ৬1৬7 ৬4৩, 
মূল পর্বব ৬ মাত্রার ; ওয় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিদীব ৩+ +৬74৫, 
মূল পর্বব ৬ মাত্রার; ৪র্থ দৃষ্টান্তে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬ 1৩, ৬১ ৬+৬, 
৬+৬, ১+৬+৬+৩, ৬+৬+৬+৩+ মূল পর্ধব ৬ মাত্রার, ৫ম [ৃষ্টানে মাত্রার 
হিসাব ৫+৫+৫+২) ৫4২, ?+৫+২, ৫+৫4?7২, মূল পর্বা ৫ 
মাত্রার। এ সকল ক্ষেত্রেই একটা নি্দিষ্ট মাত্াব পর্ব এবমাত্র উপকবণবপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। ( অধশ্ চরণেব শেষ পর্কটি পূর্ণ যত্তির খাতিরে অনেক সময় 
্বন্ব ।) 'ই ভাবেই ছন্দের এঁক্য বক্ষিত হইয়াছে । 

৬ দৃষ্টান্তটি একট অগ্ঠরপ। এখানে ঠিক একই মাপে পর্ব ব্যবহৃত হয় 
নাই। প্রতি চরণে পর্ব-বিভাগের সঙ্কেত ৮+১০+৬, কিন্তু ঠিক এই সান্কত 
বরাবর ব্যবহৃত হওয়াব জন্য ছন্দেব ভিত্তিস্থানীয় এক্য বজায় আছে 

এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে হৃলস্ত অক্ষর একের ভিতবে থাকিলে 
অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হইলে ( উচ্চারণের লয় * অনুসারে ) উহা হ্রম্ব খা দীঘ 
হইতে পারে। আলোচ্য ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তে অনেক যুক্তান্মরের বাবহাব আছে, অর্থাৎ 
শবের অস্ত ছাডা আরও অন্তত্র হলস্ত অক্ষরের প্রয়োগ হইয়াছে । সেগুপি 
এখানে হুস্ব উচ্চারিত হইতেছে । যেমন, মগ্ধীঝ শব্দের মধ্যে ২টি হলত্ত অন্মর 


টিনিরির উট 


[070 বা৪০৪৫৫ ( উচ্চারণের গতি )। 


পপ 





প্রবেশিক। ণ 


মিন্1জীগ ) এখানে অন্‌? হুম্ব, কিন্তু “ভীরু” (শের অস্ত অক্ষর বলিয়! ) 
দীর্ঘ। সেইরূপ “গুঞ্জন? শব্জের মধ্যে গুন্‌, তুম্ব, কিন্তু জন্‌ দীর্ঘ। 
কিন্তু অনেক স্থলে অন্তবপ-ও হয়| যেমন 


(দূ ৭) শুধু উগ্নৈ | কুজনে গন্ধে 1 সন্দেহ হয | মনে 
লুকানে। কথার | হাওয়া বহে যেন | বন হ'তে উপ] বনে 


এই শ্লোকটিব ছিতীয় চরণ হইতে স্পষ্ট গ্রতীত হয় যে এখানে মূল পর্কর 
৬ মাত্রার ।* "শুধু গুঞ্কনে, পর্বটিও ৬ মাত্রাবঃ এখাপে “গুঞ্ধনে শব্দের গুন্‌ 
দীর্ঘ। একটু টানিয়া বিপশ্বিত পয্মে উচ্চাবণ করাব জগ্ত “গুন্‌” দীর্ঘ হয়। 
স্প্মভাবে ধ্বণিবিচার করিলে দেখা ধাইবে থে এখানে যথার্থ যুক্তাক্ষরের সংঘাত 
নাই। এ চরণের গদ্ধে “সন্দেহ” প্রতি শব্দেরও অনুপ উচ্চারণ হইবে। 
গন্ধে? শন্রের ন্‌ ও প*-এব মধ্যে বেন একটা ফাক আমিয। পড়িয়াছে, গন্ধে - 
গন্70 )1ধেস্ত মাত্রা! । 

এইভাবে উচ্চারণের লয অনুসারে একই অক্ষর, বিশেষতঃ হলম্ত অক্ষর, হ্ন্ব 
বা দীর্ঘ হইতে পারে । এ বিষয়ে অন্যান্ত কথা পরে আলোচ্ত হইবে! 


তে? 


গগ্ক বা পদ্য যাহাই আমবা বাবহাব করি ন। কেন, মাঝে মাঝে আমাদের 
থামিয়া থামিয়। উচ্চারণ করিতে হয় । যেখানে একটি বাক্যেব (56186068 ০% 
০1০7৭) শেষ হয়, সেখানে একটু বেশক্ষণ খানিতে হয় ; আর যেখানে একটি 
বাক্যাংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট অথবাচক শব্দসমষ্টির (01১7৮৭০) শেষ হয়, সেখানে 
স্বল্পক্ষণ থামিতে হয়। মাঝে মাঝে এইকপ থামা বা উচ্চারণের বিরতিকে ছেদ 
বলে। বাক্যের শেষে থাঁকে দীর্ঘতব ছেদ বা পুণচ্ছেদ। বাক্যের মধ্যে এক 
একটি বাক্যাংশের শেষে থাকে হুষ্বতর ছেদ বা উপচ্ছেদ। এইবূপ ছেদ না দিয়! 
পড়িলে আমাদের উক্ভ্িব মনন গ্রহণ করা-ই যায় না! কমা, সেমিকোলন, ডি 
ইত্যাদির দ্বারা প্রায়শঃ উল্লেখযোগ্য ছেদের অবস্থাব নির্ধেণ করা হয়। নিম্ন" 
লিখিত গগ্যাংশে * চিহ্ন দ্বারা ছেদ এবং * * ঠিহ্ু ছাবা পূর্ণচ্ছেদ দেখান হইয়াছে। 


%*. “হাওয়া, শবে ছুইটি স্বরব্বনি আছে, তিনটি নয। হাওয1-1)০%১, ও 'ষ' মিলিয়।! একটি 
ব্গ্ননদ্বনিস্তদ সংস্কৃত অক্ষরে লিখিলে হাওয়!-স্থানা । 


৮ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


জাহাজের বাণী * অসীম বাযুবেগে * থর থর করিয়! * কাপিয়। কীপিয়! * বাজিতেই লাগিল ; +% 
( শরৎচন্দ্র--শ্রীকাস্ত, প্রথম গর্ব ) 


ছেদের সহিত আমাদের ভাবপ্রকাশের অচ্ছ্ছ্য সম্পর্ক । যদ্দি উপযুক্ত 
হলে ছেদ দেওয়া না হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হইবে না। যদি ছেদের 
অবস্থান বদ্‌লাইয়৷ লেখা হয়-- 


জাহাজের * বাণী অসীম * বাঁধুবেগে থর * থর করিধ| কাপিয়| * কাপিয়া বাজিতেই * লাগিল * * 


তবে বাক্যটির অর্থ কিছুই বোঝা যাইবে না। 
পদ্যেও উপযুক্ত স্থলে ছেদ থাকে-- 


(দৃ.৮) আজ তুমি কবি শুধু, * নহ আর কেহ-- ** 
কোথ| তব রাজপভা, * কোথা তব গেহ ? ** 


কিন্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশে যেখানে যেখানে ছেদ পড়িয়াছে, সেখানে যতি-ও পড়িবে । 
স্নতরাং মনে হইতে পারে যে ছেদ ও যতি অভিন্ন। মনে হইতে পারে ষে গছ্ছে 
যাহাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে, তাহাকে ই পছ্যে বলে পূর্ণঘতি, এবং গদ্যে যাহাকে উপচ্ছেদ 
বলে, পদ্যে তাহাকেই বলে অর্দঘতি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। নিয়ের 
ৃষটান্তগুলি হইতে প্রতীত হইবে যে, ছেদ ও যতি ছুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, যেখানে 
ছেদ থাকে সেখানে যতি না পড়িতে-ও পারে, এবং যেখানে যতি পড়ে সেখানে 
ছেদ ন! থাকিতে-ও পারে। যততির সময় হউক্‌ বা না হউক, উপযুক্ত স্থলে ছেদ 
না দিলে পগ্যেও কোন অর্থগ্রহণ সম্ভব হয় না। ২ 


(দৃ.৯) দোসর খুঁজি * ও * | বাসর বাঁধি গে ** || 
জলে ডুবি, ** বীচি | পাইলে ডাঙা, +* || 
কালে! আর ধলে। * | বাহিরে কেবল ** || 
ভিতরে সবারি * | নমান রাঙ| ** | 
(দৃ. ১৯) সজল ঢল | আয়ত আখি * | 
পিয়াল কুল- | পরাগ মা'খি * |] 
ঘুরিছে খুঁজি * |] লেহন ক'রে * | মুগ পদার | বিন্দ কার? %% | 
মযুর আর * | মেলিয়! পাথা * || 
করে না আলে। * | তমাল শাখা) * | 
কুহুম-কলি | ফোটে ন1, +* অলি | পিয়ে না মক | রন্দ তার **% | 


প্রবেশিক। ৭) 


(দূ ১১) এই কথা শুনি * আমি | আইনু পুজিতে || 
পা দ্রখানি। ** আনিযাছি | কৌটায় ভরিয়া || 
সিন্দুর। ** করিলে আজ্ঞা , * | হন্দর ললাটে || 
দিব ফৌট!। %৯ ১১, 


পর্ধের মধ্যে ছেদ না দিয়! ১১শ দৃষ্টাস্তটি পাঠ করিলে একটা হাস্তকর হ-য-ব-ব-ল 
স্্ হইবে । 

পৃর্ধ্বে যে উপম| ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার আশ্রম গ্রহণ করিয়া বলা 
যায় ঘে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন যেঘন সঞ্চিত জল নিঃশেষ হইবার পূর্বেই কোন 
কারণে পথিমধ্যে থামিতে পারে, তেমনি এক এক বারের 1770018৩ বা পর্ব 
উচ্চাবণেব জন্য গ্রধাসেব পররশেষ হওয়ার পূর্বেও অর্থ ও ভাব পবিস্ফুট করার 
জন্য সাময়িকভাবে উচ্চাবণের বিরতি ঘটিতে পারে। অর্থাৎ পর্বের মধ্যেও 
ছেদ বসিতে পারে, ভাহাতে পর্ধেব সমাস দ্দুপ্ন হয না। আবার, যেখানে ছেদ 
বা উচ্চারণের বিরতি সম্তর নয়, ছেদ বসিলে অর্থগ্রহণেব ব্যাঘাত ঘটিবে, 
এমন স্থলেও পূর্ব 10100159 বা ঝোকেব শেষ হইতে পারে, স্ত্তবাং নৃতন 
1071)019 বা কোক আবস্ত হইতে পাবে, অর্থাৎ যতি থাকিতে পারে। একপ 
ক্ষেত্রে কোন 'অক্গবেব উচ্চারণ হয় না, জিহব| বিবাম গ্রহণ করে, কিন্তু ধবনির 
প্রবাহ থাকে এবং সেই প্রবাহে একট! নৃতন বৌকের তবঙ্গ অনুভূত হয়। 
উপরের পৃষ্ান্তগুপি সাবধানে আবৃত্তি করিলেই ছেদ ও যতির এই পার্থক্য স্পষ্ট 
বুঝ যাইবে । 

ছেদ ও যতির পরস্পর বি-যোগ করিয়াই মধুস্থদূনের অমিত্রাক্ষব ছন্দ ও 
অন্তান্ বৈচিত্র্যবভল ছন্দের ষ্টি সম্ভব হইয়াছে । দৃ" ১১ মধুকুদনের অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের উদ্দাহরণ। 


পর্ববাঙ্গ 


এক একটি পর্কেরের সংগঠন পরীক্ষা কবিলে দেখা যাইবে ষে, ইহার মধ্যে 
কষুপ্রতর কয়েকটি অঙ্গ উপাদানরূপে বর্তমান। এইগুলিকে বলা হয় পর্ব” । 
১ম দৃষ্টান্তের "রাখাল গরুর পাল+ এই পর্বটিতে আছে তিনটি অঙ্গ,রাধাল+1 
গরুরঃ+'পাল” এবং ইহাদের মাত্রা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩+৩+২। সেইরূপ, 
১০ম দৃষ্ান্তের করে না আলো? এই পর্বটিতে আছে দুইটি অঙ্গ--করে না"+" 


টি বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


'আল্পোঃ (৩4-২)) ৬ দৃষ্টান্তেব অরণ্যের স্পন্দিত পল্পবে এই পর্বটিতে আছে 
তিনটি অঙ্গ--'অরণে/র”1- স্পন্দিত? 1+পলবে? (৪+৩+৩)। 

পূর্বে একটি উপমাতে পর্ধকে ফুলের মালার এক একটি ফুলের সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে । পর্ধবাঞ্গ যেন সেই ফুলের এক একটি পাপ্ডি ব। দল। বৌধ 
হয় রসায়নশান্ত্র হইতে একটা উপমা দিলে ইহার স্বরূপ ভংশ কবিয়া বুঝা 
যাইবে। পর্ব্ব যদি ছন্দের অণু (59০19০51৬) হর, তবে পর্বাঙ্গ হইতেছে ছন্দের 
পরমাণু (8607৮) | যেষন এক একটি অণুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পরমাণু 
বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদেব পরম্পবের সম্বদ্ধ ৪ অনপাতের উপর সেউ 
পর্দাথে র প্রকৃতি নির্ভর কবে, মেইৰপ এক একটি পর্বের মরে) বিভিন দৈঘোর 
পর্ববাঙ্গ বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানা সমাবেশে থাকে, এবং তাহাদের পরস্পরের 
সম্বন্ধ ও অন্ুপাতের উপর পর্বেব প্রকৃতি শিভর করে। রাখাল গরুব পাল? 
এই পর্ধটিতে ঠিক যে পারম্পধ্যে পর্বাঙ্গগুলি আছে তাহা ঘদি ঈষৎ পরিবর্তন 
করিয়া লেখা হয় গক্র পাল রাখাল, তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দ পতন হইবে। 

প্রত্যেক পর্বে, হয়, দুইটি, ন। হয় তিনটি করিয়। পর্বর্বাজ 
থাকিবে। নহিলে পর্ষের কোন ছন্দোলক্ষণই থাকে না। মাত্র একটি পর্বধাঙগ 
দিয়। কোন পূর্ণাবয়ব পর্ব রচন। কর! যায় ন/। (নবশ্য চরণের শেখে যে সমস্ত 
অপূর্ণ পর্ধ থাকে তাহাদ্দের কথা স্বতন্ত্র।) সুতরাং শুধু পাপ এই শব্দ দিয়! 
একটা! পুর্ণ পর্ব গঠিত হইতে পাবে না । আবাব “মধু +বাখাল--গঞ্র+পাল” 
এইরূপ চারিটি পর্ধাঙ্-বিশিষ্ট পর্বব-ও সম্ভব নয়। 

পর্ষের মধ্যে ইহার উপাদানীভূত পর্ব গুণিকে বিগ্তাস কবার একটা বিশিষ্ট 
নিয়ম আছে। হয়, পর্ববের মধ্যে পর্বানগগুলি পরস্পর সমান হইবে, 
ন1 হয়, তাহাদের সংখ্যার ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হইবে। এইজন্য 
৩+৩+২ এ রকম সঙ্কেতে পর্ববাঙ্গবিন্তাম চলিবে, কত্ত ৩+২১+৩ এ রকম 
চলিবে না। 

স্থতরাং বল। যায় যে, পর্ষের অভ্তভুক্ত পর্বাঙ্গের পাবন্পর্দ্যব মধ্যে একট। 
সরল গতি থাকিবে । এই যেগতি বা স্পন্দন-এইধানেই পব্রেব প্রাণ ব 
পর্ষের ছন্ধোলক্ষণ। শুধু 'কুস্ম” কথা টিতে কোন ছন্দোগুণ নাই, কিন্তু তাহাব 
সঙ্গে কলি” কথাটি জুড়িয়া৷ পরে যি সিহ্বার ক্ষণিক বিরতিব বা যূতির ব্যবস্থা 
করি) অর্থাৎ “কুসুম ও “কলি? এই দুইটি পর্ববা্গ দিয়া 'কুস্থম-কলি' এই পর্বটি 
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রচনা করি, তাহা হইলেই সেখানে একটা স্পন্দন অন্নুভব কবিব। এই স্পন্দন-ই 
ছন্দের প্রাণ। বর্তমান কালে ৩+২--এই গাণিতিক সঙ্কেতের দ্বারা এই 
স্পন্দনের প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়। স্ুবসিক প্রাচীন ছান্দসিকেরা হয়ত ইহার 
“বিষম-চপল। বা অন্ত কিছু বসাল নাম দিতেন। 

পর্বে ভিতরে ছুই পর্বাঙ্গের মধ্যে অবশ্ট ঘৃতি থাকিতে পাবে না, যতি ব! 
বৌকে পবিশেষ তঘ পর্ধের আআ | বিষ্ত কঠম্ববের উত্থানপতন হইতে 
পর্ববাঙ্দের বিভাগ বোঝা যায়; যেখানে একটি পর্বাঙ্গের শেষ ও অপর একটি 
পর্বাঙ্গ আপস্ত হয়, সেখানে ধ্বনির একটি তরঙ্গেব পর অপব একটি তবঙ্গের 
আবস্ত হয়। ১০ম দুষ্টান্তে কবে না আন্দো? এই পর্ববটিব বিভাগ যে “কবে না" 
“আলো এইবপ হইবে, কিরে +না আলো” কিংবা কবে +ন।+ আলো” হইবে 
না, তাহা ধ্বনিতবন্গের উখান-পতন হইনেই বুঝিতে পাবা যায়। প্রাণীর 
হৃংস্পন্দনেব ম্তায় এই ধ্বনিতরদ্গই পাব্বৰ প্রাণস্ববপ | 

এ ক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণ বাখিতে হইবে যে, পর্বের ভিতরে দুই পর্বাঙ্গের 
মধ্যে যর স্থান না থাকিলে ছেদ থাকিত পারে (ছেদ প্রকবণ এবং পৃ. ৯, 
১০, ১১ দ্রপঘব্য)। ছেদ কিন্তু পর্ধাঙ্জের ভিতবে থাকিতে পারে না। ছন্দে 
বিচারে পর্ধাঙ্গ একেবারে “অচ্ছেগ্যো হয় ম* 

অনেকে পর্ব ও পর্বাঙ্গেব পার্থক্য ধবিতে পারেন না। কয়েকটি বিষযে 
লক্ষ) বাখিলে এ বিষযে তুনেব হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া থাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, পর্ববাঙ্গ সাধাবণহঃ এক একট। ছোট গোটা মূল শক, পর্বাজের মাত্রা- 
সংখ্য। হয় ২, 2 বা ৪, কখন ১১ প ব্বব মাত্রাসংখ্য। বেশি--৪ হইতে ১০ পর্যান্ত 
দাএাব পর্ব ব্যবহৃত হয়ু। দিী-ত$, পর্ষেবেধ বিঙ্লাষণ কবিয়া দুইটি বা তিনটি 
পর্বাঙ্গ পাওয়া যাইবেই, তাহার মধ্যে এক০1 গতিব তপ্ঙগ থাকে; পর্বাঙ্গ কিন্ত 
ছন্দের ঠিলাবে একেবারে পবমাণুব মত, তাহার নিজেব কোন তবঙ্গ নাই, কিন্থ 
তাহাকে অপব পর্ধাঙ্গে পাশে বসাইলে ছন্দে তবন্দ উৎপন্ন হ্য। পৌবাণিক 
উপম। দিয়! বন1 যায়, পর্ববাঞ্গ বেন নিষ্কি় পুকষ বা প্রকৃতির মত ) বিস্তু যখন 
শিব ও শিবানীৰপ ছুই পর্ববাঙ্গের মিলন ঘটে, 

“বিশ্বসাগৰ ঢেউ খেলাযে ওঠে ৩খন দুলে,” 


অর্থাৎ ছন্দের শ্যন্টি হয। 
পর্বের মাত্রাসখ্যাই সাধাবণতঃ পছন্দের এব্যের বন্ধন; এক একটি চরণে 


১২ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


বা স্তবকে ব্যবহৃত পর্বগুলির, অন্ততঃ প্রতিসম পর্বগুলির, মান্রাসংখ্যা সমান 
সমান হয়| কিন্তু সমমাত্রিক দুই পর্বের মধো পর্বাঙ্গের »ংস্থান একরূপ হওয়ার 
প্রয়োজন নাই | ১ম দৃষ্টাস্তে "রাখাল গরুর পাল* এবং «শিশুগণ দেয় মন” এই 
দুইটি পর্ধ প্রতিসম ও সমমাত্রিক, উভয় পর্ধেই ৮টি করিয়া মাত্রা আছে; কিন্ 
একটি পর্বে পর্বাঙ্গের সংস্থান হইয়াছে ৩+-+২ এই সদ্ধেতে, আর অপরটিতে 
হইয়াছে ৪+৪ এই সক্কেতে। সেইরূপ, ২য় দৃষ্টান্তে “মাঝখানে তুমি আর 
'দাড়ায়ে জননী” এই ছুইটি পর্ব পরস্পর সমান, কিন্তু একটিতে পর্বাঙ্গবিভাগ 
হইয়াছে ৪+২, আর অপবটিতে ৩+৩ এই সক্কেতে। এই কথা মনে রাখিলে 
অনেক জ্ময়ে পর্ব ও পর্বাঙ্গের পার্থক্য ধরিতে পাবা যাঁয়। যেমন, 
“মাথা খাও, ভুলিষে| না, খেয়ে! মনে ক'রে” 
এই চরণটির পর্ববিভাগ কি ভাবে হইবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল 
পর্ব ৪ মাত্রার ধরিয়া 
মাথা খাও, | ভূলিয়ে। না | বেষে! মনে | ক'রে (২+২)+৩+২)+(২+২)+২ 
এইরূপ পব্ব বিভাগ হইবে ? না, যূল পবর্ব ৮ মাত্রাব ধরিয়া 
মাথ। খাও,+ ভুলিযে। না, | খেয়ে! মনে+ করেন (৪+8)4+ (৪+২) 
এইরূপ পব্রধবিভাগ হইবে? "মাথা খাও এই বাক্যাংশটি পব্ধ+ না, পব্ধাল? 
গ্রতিসম চবণটির সহিত তুলনা করিলেই এই সকল প্রশ্নের সছুতব পাওয়া যাইবে। 
প্রতিসম ৯বণটি হইল-_ 
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাড়ির ভিতরে 
মূল পব্ব ৪ মাত্রার ধরিলে ছুই চরণের মধ্যে কোন সামপস্ত থাকে না। কারণ-- 
মিষ্টান্ন র | হিল কিছু | হাড়ির ভি | তরে 


এরূপ ভাবে যতি পড়িতে পাবে না। মুল পবর্ব৮ মাত্রার ধরিলে উভয় চরণের 
ছন্দের স্গতি রক্ষা হয়। 
(দৃঃ ১২) মিষ্টান্ন £ রহিল £ কিছু * | হাঁড়ির £ ভিতরে-৮+৬ 
মাথা খাও * ; ভুলিযো৷ না * | থেয়ো মনে £ করে৮+৬ 
হ্তরাং “মাথা খাও? পর্ব নহে, পর্বাঙ্গ । মাথা খাও বাক্যাংশের পরে ছন্দের 
যতি নহে, ভাবগ্রকীশক একট! ছেদ আছে | সমগ্র কবিতাটি-ই (“যেতে নাহি 
দব*- রবীন্দ্রনাথ ) ৮+৬ এই আধারের উপর রচিত। 
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মূলতত্ব 
(১) মাত্রাসমকত্ব 


বাংল। ছন্দের প্রকৃতি পর্যযালোচনা করিলে £৮186901০এর মত বলিতে ইচ্ছা 
কবে, 411 90009 818 08697101090 77 0000)97৪১--দবই সংখ্যার উপর 
নির্ভব করে। বাংলা ছন্দ বাস্তবিক 01901119056 বা মাত্রাগত । এক মাত্রার 
ব1 ছুই মাত্রার অক্ষরের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ মাত্রাব পব্ববঙ্গ, 
দুইটি বা তিনটি পব্বাঙগের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ টৈর্ধ্যের পব্ব্ণ। 
কয়েকটি পব্বেব সংযোগে গঠিত হয় চরণ, এবং কয়েকটি চবণেব স*যোগে গঠিত 
হয় শ্রোক ব৷ কলি বাস্তবক (86028) ৷ বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে পাএযা 
যাইবে কয়েকটি সংখ্যার হিসাব । 

অক্ষরের আবও অণেক গুণ বা ধর্ম আছে, যেমন ৮০০৫৮ বা ধ্বনিগৌরব । 
বাংলা ছন্দ এক প্রকাঁব ধ্বনিগোৌরবেব-ও একটা বিশেষ মূল্য অনেক সময় 
'আছে। কবিতাপাঁঠেব সময় কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ত 
জোব দিষ! উচ্চারণ কব! হয়। যেমন, 

(দূ -৩) ঘুম্‌ পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম্‌ দিষে | যাও 

এই চরণটিব প্রথমে থে “ঘুম” অক্ষরটি আছে, তাহার উপব অন্যান্য অক্ষরের 
তুলনায় অনেক বেশী জোর পড়ে। ইহাকে বলা হয় শ্বাসাঘাত কা স্বরশঘাত 
বাবল। ইহার জন্য অক্ষবেব মাত্রার ইতরবিশেষ হয়। 

কিন্ত এই শ্বাসাধাত, বা তাহার অবস্থান বা পারম্পধ্য বাংলা ছন্দের গৌণ 
লক্ষণ মাত্র । ইংরাজি ইত্যাদি 0৭11650%9 জাতীয় ছন্দ হইতে বাংলা ছন্দ 
ভিন্নজাতীয়। এক মাত্রার ও ছুই মাত্রার, হুন্য ও দীর্ঘ--ছুই রবমের অক্ষরের 
বাংল! ছন্দে ব্যবহার থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারম্পর্যের উপর 
বাংলা ছন্দ নির্ভর করে না। যেখানে একটি দীর্ঘ অক্ষর আছে, সেখানে ছুইটি 
হুম্ব অক্ষর বসাইলে বাংল] ছন্দে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সংস্কৃতে 
ছন্দঃপতন হয়। বাংল! ছন্দের বিচারে--- 

সাগর যাহার | বদনা! রচে |! শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
সাগর যাহারে | বদনা করে | শত তরল | ভঙ্গে 
সজলধি যাহারে | বন্দনা! করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 


১৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 

স্জলধি যাহারে | নিতি পুজা! করে | শত তরজ | ভঙ্গে 

»জলধি যাহারে | পূজা! করে নিতি | শতেক লহরি | ভঙ্গে 
বাংলা শহুন্দের আসল কথা 11770051১50 ০017121617০ ব| মাত্রা-সমকত্। 
পর্বের্ব পর্বেবে মাত্রা সমান আছে কি না, পর্ববাজে উচিত সংখ্যার মাত্রা 
ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা -ইহাই বাংলা ছন্দেব বিচারে মৃথ্য প্রতিপাদ্য । 


(২) অক্ষবের মাত্রার স্থিতিস্থাপকত্ব 


সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষাম্ম প্রত্যেক শব্দেব উচ্চারণের একটা স্থির পাঁতি 
"আছে, সুতরাং পঞ্ভে ব্যবহ প্রত্যেক অক্ষবেব দৈর্ঘ্য পর্ধনিদিষ্ট । কিছু 
বাংলায় একই অক্ষর শ্বানবিশেষে কখন হন, কখন দীর্ঘ হইতে পাবে। 
রবীন্দ্রনাথেব কথায় বল যায়, বাণ্লা অক্ষবেব মাত্র! বাঙালী যোনাদেক 
চুলের মৃত, কখন আট কবিঘ। খোপা বাঁধা থাকে, আবার কখন এলাি- হইয় 
ছভাইরা পডে। উদ্দত ১" দৃষ্টান্তে -ম পর্দে “ঘুম? ত্র, ৩স পর্বের থিম? দীর্ঘ । 


অক্ষবেব েণবিভাঁগ 


পূর্বেই বল হইয়াছে যে, স্বভা বতঃ খুররান্থ অক্ষব হ্ এবং হস্ত অক্ষব «০৭ 
অস্থু অঙ্গব হলে দীর্ঘ । এই বকম উচ্চাবণ অতি অনায়াসেই কলা বায়, স্দপ্রাং 
এইবপ ক্ষেত্র অক্ষবকে লঘু' বল! যাইতে পাবে। ১ম, ২য়, ৩ দখান্ডে 
প্রতোকটি অক্ষরই লঘু । 

হলস্ত অক্ষর শব্দেব অশ্যন্তবে থাবিলে আনেক অযয় হ্র্গ হয়, তাহা পব্রেই 
দেখান হষটগ্রাছে। এইরূপ উচ্চাবণ স্বাভাবিক হইলেও, তজ্জগ্ত বাগযস্ত্রের এটটু 
বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক । এজন্য এবংবিধ অন্সবকে গুরু বল। বাইতে পাবে। 
৬ দৃষ্টান্তে অনেকগুলি গুরু অক্ষবের ব্যবহাব আছে । উহাদেব গতি শাতিদ্রুত 
বা ধীব্রুত। গুরু ও লঘু অক্ষকে স্বভাবমাত্রিক বলা যাইতে পাবে | 

হুলন্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তবে খালে অন্রেক সময় তুম্ঘ না হইয়] দীঘ হয়। 
৭ম দৃষ্টান্তে এপ অনেক অক্ষবের ব্যবহাব হইয়াছে । সাধারণ গতি অপ্ক্ষো 
বিলদ্বিত গতিতে এবূপ অক্ষরের উচ্চারণ হয়। ইহাদের বিলম্ছিত অক্ষব বলা 
যাইতে পারে। থুব স্বাভাবিক না হইলেওঃ এইরূপ উচ্চাবণের প্রতি আমানের 
একটা সহজ প্রবণতা আছে। 





প্রবেশিকা ১৫ 


আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই বেশী। 
বিলম্বিত অক্ষবের-ও যথেষ্ট প্রয়োগ আছে । 


কিন্ত কখনও কখনও, বিশেষতঃ পছ্যে, অন্য রকম উচ্চারণও হয়। 


/ 
(দূ ১৩) প্রমপাডানি | মাসী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও-৪+৪+৪+২ 
(দূ ১৪) ঘোগমগন স্ব | ঠাঁপস যত দিন | ভতদিন নাহি ছিল | ক্রেশ-৮+৮+৮+২ 


১৩শ দৃষ্টান্তেব ১ম পৰে র ঘুম? অন্ত হলন্ অক্ষর হইলেও হনব । অক্ষরটিতে 
গ্রাসাঘাতত পড়ায় এইবপ হইয়াছে । শ্বাঁসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের অভিদ্রত 
আন্দোলন হয়, স্বতবা* এইকপে উচ্চাবিত অক্ষরকে বলা বায় অতিদ্রেতত | 

১৪শ দৃষ্টান্তেব ১ম পবের্বি যো” ও ২য় পব্বেৰ “তা” স্বরান্ত অন্মর হইলেও 
দীর্ঘ । এবপ উচ্চারণ কধাচ ভয়, ইহাতে স্বাভাবিক রীতির সব্বপেক্ষা অধিক 
ব্যতিক্রম হয় । এইকপ উচ্চারণ হইলে অক্ষরকে বলা ধায় অতিবিলদ্িত। 

অতিদুত 9 অতিবিশপ্বিত উচ্চাপ্পণ ব্ভাবতঃ হয় না, অতিরিক্ত একট। 
প্রভা উচ্চাবণেব উপর পড়া এই সমস্ত মারাশেদ ঘটে । এইজগ্য ই 
প্রভ।বমাত্রিক বল| হইতে পারে। 

প্রাবমাত্রিক ন্বক্ষণব মারার হিমাব লঘু অক্ষবেব বিপরীত | অভদ্র ও 
ধাঁবদ্ ( গুক ) অক্গবেব গনি সমজাতীয় 5 বিলম্বিত ও অতিবিপস্থিত অক্ষ'বর 
গতি তাহখাদব বিপবাঁতজাতীয়। 


হাদের 


মাত্রীপদ্ধতি 

ছন্দে বিভিন গকীনিব জঙ্গবের শমাবেশ-সম্পকে কছেকটি মূল নীতি স্মরণ 
বাখা আবশ্যক - 

(১) কোন পগাঙ্গে একাহিক প্রভাবনাত্রিক অক্ষব থাকিবে না। 

(২) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষবেব সহিত বিপবাত গতিব অঙ্গব একই 
পব্ান্গে ব্যবহৃত হইবে না। | অথাৎ, একই পব্বণঙ্গে অতিদ্রুত অক্ষবেব সহিত 
বিলঘিত ব। অতিখিনশ্বিত, কিংব। অতিবিলম্বিতের সহিত ধীরদ্রত (গুক্ক) 
বা অতিদ্র্ত ব্যবহৃত হইবে না। ] 

লঘু অক্ষবের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা সববত্র ও স্ববদ। 
ব্যবহৃত হইতে পাবে । 


১৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


চরণের লয় (০8067)০6) 
প্রত্যেক চরণে একটা বিশিষ্ট লয় থাকে । লয় তিন প্রকার-জ্রেঃত) ধীর, 


বিলম্ঘিত। 

প্রেত লয়ের চরণে পুনংপুনঃ শ্বাসাঘাত পড়ে । ফলে একাধিক অতিদ্রত 
গতির অক্ষরের ব্যবহার হয়, পব্বের দৈধ্য-ও হয় ক্ষুদ্রতম, অর্থাৎ ৪ মাত্রার । 
এইরূপ চরণকে শ্বীসাঘাত-প্রধান বা বল-প্রধান নাম দেওয়া! হইয়াছে । কেহ 
কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্বরবৃত্ত | 

(দূ. ১৫) বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেষ এল |বান ৭47. 
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হ'ল | তিন কন্যে | দানা 51৪"? 

বাংলা ছড়ায় ইহার বহুল প্রয়োগ থাঁকায় ইহাকে ছড়ার ছন্দ-ও বল! হয়। 
সাধারণতঃ দ্রুত লয়ের চরণে অভিদ্রত ও লঘু অক্ষর থাকে, তবে উচ্চারণের 
মূলনীতি বজায় রাখিয়! আবশ্তকমত সব রকমেব অন্গ্রই ব্যবহৃত হইতে পারে। 

ধীর লয়ের চবণে একটা গম্ভীব ভাব ও গ্রুতি অক্ষবের সহিত একটা হান 
জড়িত থাকে। স্তরাং ইহাকে তান-প্রধান-ও বলা যায়। কেহ কেহ 
ইহাকে নাম দিয়াছেন অক্ষরবৃত্ত। গুরু বা ধীরদ্রত গতিব অক্ষবেব যথেষ্ট 
ব্যবহার এই লয়েই সম্ভব। ইহার পব্বগুলি প্রায়শঃ দীর্ঘ হয। 

(দূ ১৬) পুণ্য পাপে দু'খ সুখে | পন উত্থানে নী" 
মানুষ হইতে দাও | তোমার সম্তানে "7 7৬ 

ধীর লবের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও “গুরু অক্ষবের ব্যবহারই হয়। তবে অতিজ্রুত 
গতির অক্ষর ছাড়া আর সমস্ত অক্ষরই আবশ্যকমত ব্যবহৃত হইন্তে পাবে । এই 
লয়ের ছন্দ-ই বাংল! কাব্যের ইতিহালে সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে । 

বিলম্বিত লয়ের চরণে একটা আয়াসবিমুখ ভাব ও একটানা মন্দ গতি 
থাকে । এখানে প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা এক রকম সুনি্দিষ্--হলন্ত অক্ষর মাত্রেই 
দীর্ঘ, স্বরান্ত অক্ষর মাত্রেই হন্ব; তবে কদাচ স্বরান্ত অক্ষনএ দীর্ঘ হইতে পারে । 
ইহাকে ধবনি-প্রধান-ও বলে। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন মাজ।বৃত্ত। 

(দূ ১৭) সন্দুথে চলে | মোগল সৈম্য | উড়ায়ে পথের | ধুলি 
ছিন্ন শিখের | মুণ্ড লইয়া | বশ! ফলকে | তুলি 


|| | || | ॥। 
(দু. ১৮) জন"গ*মন-অধি- | নারক জয় হে | ভারত-ভাগ্য-বি- | ধাত! 


প্রবেশিক। ১৭ 


বিলস্বিত লয়ের চরণে অতিদ্রত ব' ধীরদ্রত (গুরু) অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। 
সাধারণতঃ লঘু ও বিলম্বিত অক্ষরই ইহাতে থাকে । কদাচ অতিবিলম্বিত 
অক্ষরেরও প্রয়োগ হয়। 


মাত্রা-বিচার 

ছন্দে মাত্রার হিসাব করিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার £ 

প্রথমতঃ, প্রত্যেক চরণের ( এবং প্রায়শঃ, প্রত্যেক কবিতার ) একট! বিশিষ্ট 
লয় থাকে । কবিতাব লয় অন্ুসাবে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অক্ষর বিবঙ্জন বা 
গ্রহণ কর] হইয়। থাকে | 

দ্বিতীয়তঃ, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১* প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্বের এক একটা 
ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে । যেমন, ৪ মাত্রার পর্ব ক্ষিপ্র, ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব 
উচ্ছল, ৬ মাত্রার পবর্ব লঘু, ৮ মাত্রার পবর্বধীরগন্ভীর । সুতরাং ছন্দের ভাব 
বুঝিতে পারিলে ছন্দের রূপটি ধব1 সহজ হয়। 

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক রকমের পব্বের মধ্যে পব্বণঙ্গবিন্তাসের একটা বিশেষ 
রীতি আছে, কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় করা যায় না। যেমন, ৮ মাত্রার পৰে 
৩+৩+২ এই সন্কেতে পব্বণঙ্গ বিভাগ করা যায়, কিন্ত ৩+২+৩ এই সঙ্কেত 
করা যায় না। 

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, এক একটি গোটা মূল শব্দকে যতদূর সম্ভব 
ন। ভাঙিয়াই পবের্ব বিভাগ করিতে হয়। পব্বর্ণঙ্গ বিভাগের সময়েও ষতটা 
সম্ভব এ বকম করা দরকার । 

মূলীভূত পৰ্ধের মাত্রাসংখ্যা কি--তাহা ধবিতে পাঁরিলেই, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রা নির্ণয় করা যায় । যেমন, 


« (দু ১৯) বডবডমন্তকের | পাকা শর্ত ক্ষেত 


বাতাসে দুলিছে যেন। শীর্ষ সমেত 
এখানে প্রতি চরণ ৮+-৬ সঙ্কেতে রচিত। এইজন্য ছিতীঘ চরণের দ্বিতীয় পরে 
'মীর্‌” দীর্ঘ ধবা হইল । 
২০০০০১০2258845525 82554 
* অক্ষরের মাত্রীনির্দেশক চিহগুলির তাৎপর্য “বাংল! ছন্দের মুলনুত্র” শীর্ষক পরিচ্ছেদের 
১৪ক অনুচ্ছেদে দেওয়। হইয়াছে। 
2--1931), 


১৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


(দু ১৩) বম পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও 

এখানে মুল পবেবর্” ৪ মাআা। স্থৃতবাং ১ম পবেব“ণ্ঘুষ” তুম্ব হইলেও, ৩য় পব্বের 
“ঘুম” দীর্ঘ হইবে। 

বস্তুতঃ অক্ষরের হুম্বত্ব ও দীর্ঘত্ব নির্ভর করে ছন্দের একটা ছাচ, রূপকল্প, 
আদর্শ বা পরিপাটার (১6617) উপব | 

স্থতরাং বাংল! ছন্দে মাত্রার বিচার করিতে গেলে ছনে'ব পরিপাটী (5161) 
কি তাহা হদঙগম কবাই প্রধান কাঁজ। তাহা হইলেই প্রত্যেক অক্ষরের যথাযথ 
উচ্চারণ ও মাত্রা স্থির কর! যাইবে । নিয়নের দৃষ্টাপ্তে এই পরিপাটী অন্ুসারেই 
মাত্র! বিচাঁব করিতে হইয়াছে । এখানে চরণের পরিপাটা--৪4-৪+৪+২) 


প্রতি মূল পবের্ব 8 মাত্রা, পব্বীঙ্গের বিভাগ ২+-২ বিশ্বা ৩+১। 


৪৩ % ৩ / ক / ৩ / ০৬ 
* (দূ ২০) গড টাপুর নদেক্ধ এল | বান 





৪৪ / 1০ ০০৬ 4 সস্তি 


নিন গাকুরের | বিষে হল | তিন কম্যে ! দান 
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এক কণ্টে রা বাঙেন | এক কণ্ঠে রি 

8 লি 

এক জী টির বাড়ী যান 
ছন্দোবিদ্ধা 


পৃব্বকালে বাংলা কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী (ব! লাঁচাডি ) নামে মাত্র দুই 
প্রকার ছন্দোবন্ধ স্ুপ্রচলিত,ছিল। পয়াবের প্রতি চবণে ৮+৬ মাত্রাব ২টি 
পবব; মোট ১৪ মাত্রা থাকিত, এবং এইবপ ছুইটি চবণে মিত্রাক্ষব (017০) বা 
চরণের অস্তে মিল রাখি এক একটি শ্লোক বচিত হইত | ইহার লঘ ছিল ধীর । 
অগ্যাবধি বাংলা অধিক্কাংণ দীর্ঘ ও গন্ভীব কবিতা এই পয়ারের আধাবেই বঠিত 
হয়। ইংরাজী কাব্যে 12019)0 1১8701%7)866:এর যেকপ প্রাধাস্, বাংলা কাব্যে 
পয়ারের পরিপাটার প্রাধান্তও তদ্রপ। আধুনিক কালে ৮+১* এই পবিপাটীর 


চরণ ইহার সহিত প্রতিদ্বন্বিতা করিতেছে ; যথা 
(দূ ২১) হছেনিম্তন্ধ গিরিরাঁজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত 
তরপ্গিয়! চলিয়াছে | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত 








* অক্ষরের মাত্রানির্দেশিক চিহ্ৃগুলির তাৎপর্য “বাংল! ছন্দের মূলসুত্র“শীর্বক পরিচ্ছেদের 
১৪ক অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। 


প্রবেশিক। ১৯ 


ব্রিপদী-ও প্রতিসম ছুই চরণের মিত্রাক্ষর ক্লোক। প্রতি চরণের প্র্ববিভাগ 
ছিল ৬+৬+৮ বা ৮+৮+$২$ প্রথম দুইটি পবর্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত | 
প্রথম প্রকারকে গ্ঘু ও দ্বিতীয় গ্রকারকে দীর্ঘ ব্রিপদী বলা হইত । 

কালক্রমে চরণ“ণর এবং চরণের সমবায়ে স্তবকের (৪6758) সংগঠনে বন্থ 
বৈচিত্রা দেখ! দিয়াছে । তবে ১* মাত্রার অধিক দীর্ঘ পব্বব এবং ৫ পব্বের 
অধিক দীর্ঘ চবণ দেখা যায় না। বর্তমানে ৬ মাত্রার পব্বর চতুষ্পব্বিক ব 
ব্রিপব্বিক বিলপ্ষিত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত । 

বাংলা কাবো মিল বা মিত্রাক্ষরের বহুল ব্যবহাৰ হইয়া থাকে । শ্তবক- 
গঠনে মিত্রাক্ষর-ই অন্যতম গ্রধান উপাদান । ততিন্ন চরণের মধ্যেও পবের্ব পরে 
মিত্রাক্ষর কথন কখনও থাকে | যেমন, 

(দূ. ২২) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভূই | আর সবি গেছে | ঝণে 

যেখানে শ্লোক বাস্তবক নাই, এমন স্থলেও (যেমন, এলাকার ছন্দে) ছেদের 
অবস্থান নিদ্দেণ করাঁব জন্য মিত্রাঙ্গরের ব্যবহার হয়। 

কিন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ৭ বাংলাঘ বেশ চলে । মধুস্দন দক্ত-ই এই ছন্দের 
প্রচলনের জন্য বিশেষ কুতিত্বের দাবী করিতে পারেন। তাহার অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের আপার ৮+৮ ব। পয়াবের চরণ | কিন্ধু তিনি এই আধারে ছন্দের সম্পুর্ণ 
নৃতন একটা নীতি প্রয়োগ কিয়াছেন। ছেদ ও যতির পরস্পর সংযোগের 
পবিবর্কে তিনি ইহাদের বি ধোগকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ফলে, ঘততিব 
নিয়মান্সারিতার জম্থা একটা এঁক্যস্থত্র থাকিলেও ছেদের অবস্থানের জন্ম 
বৈচিআা-ই প্রধান হইয়। দাডাইদাছে | দু, ১১ ইহার উদাহরণ 

নধুন্থদনেব অমিত্রাক্ষব হৃন্দৌবন্ধে মিত্রাক্ষরের অভাব-ই প্রধান লক্ষণ নয়। 
কারণ, মিজাক্ষর বসাইলেও ইহার মূল প্রকৃতি পরিবর্ধন হয ন।। রবীন্দ্রনাথের 
বনুন্ধরা) এসন্ধাযা প্রভৃতি কিতাব মিত্রাঙ্ষর থাকিলে 9 তাহাবা সাধারণ মিত্রাক্ষর 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, মধুক্থঘনের “মেঘনাদবধ” প্রভৃতির সহোদরস্থানীয়। ঠিক 
কয় মাত্রাব পর ছেদ থাকিবে সে বিষয়ে এই নূতন প্ররুতির ছন্দোবন্ধে কোন 
মাপা-জোকা নিয়ম নাই--ইহাই এই ছন্দের বিশেষত্ব । সুতরাং এই প্রকৃতির 
ছন্দোবন্ধকে বল উচিত অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর । 

অমিতাক্ষরের মূল নীতিকে অবলম্বন করিয়াই গেরিশ” ( গিরিশচন্দেধ 
নাটকে বহুল-ব্যবহত ) ছন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের “বলাকার ছন্দ" হষ্ট হইয়াছে। 


২০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


গৈরিশ ছন্দের উদ্দাহরণ-- 
(দূ ২৩) 'অতি হুল, অতি খল | অতীব কুটাল-৮+৬ 
তুমিই তোমার মাত্র | উপম| কেবল ৮৮ +৬ 
তুমি লক্জাহীন » *+৬ 
তোমারে কি লজ্জা দিব.৮+* 
মম তব | মান অপমান-৪+-৬ 
'বলাকার ছন্দে'র উদাহরণ নিমের কয়েকটি পংক্কিতে পাওয়! যাইবে__ 
(দৃ.২৪) হীর। মুক্ত। মাণিক্যের ঘট!.০ * + ১০ 
যেন শুন দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্ধনুচ্ছট1--৮ + ১৭ 
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাকৃস্*+১* 
গুধু থাক্‌.-৪ 
এক বিন্দু নয়নের ভল-* +১* 
কালের কপোল তলে | শুত্র সমুজ্বল-৮+৬ 
এ তাজমহল স্ম ৬ 
এ সমস্ত ছন্দে ছেদের অবস্থান নিদিষ্ট নহে, যতির দিক্‌ দিয়াও কোন নিয়মানু- 
সারিতা নাই। সুতরাং এক্েব চেয়ে বৈচিত্রোরই প্রাধান্য | তবে পদ্যছনের 
পর্বই ইহাদের উপকরণ--এবং একটা আদর্শ (79761/৩)-স্থানীয় পরিপাটার 
আভাস সব্ব্দাই থাকে। ২৩শ দৃষ্টান্তে ১৪ মাত্রার চরণের ও ২৪ দৃষ্টান্তে 
১৮ মাত্রার চরণের আভাস আছে। “বলাকাব ছন্দে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার 
হওয়াতে বিভিন্ন গঠনের চরণগুলি সুংবদ্ধ হইযাছে। 
এতত্তিন্ন গ্রামা ছড়াতে অন্য এক প্রকারের ছন্দোবদ্ধ প্রচলিত ছিল। 
এগ্ুলিতে শ্বীসাঘাত ঘন ঘন পড়িত, ও সঙ্কেত ছিল ৪+৪+843$1 দৃ' ২* 
ইহার উদ্বাহরণ। এখন এ প্রকার ছন্দোবন্ধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেও প্রচলিত 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের ক্ষেণিকা» পিলাতকা? প্রভৃতি কাব্যে ইহার বহুল 
ব্যবহার হইয়াছে। যথা, 


(দূ. ২৫) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদামের | কালে 
দৈবে হতেম | দশম রত্ব | নব রত্বের | মালে 


দ্বিতীয় ভাগ 


পর্বাংলা ছন্দের মূলসুত্র *% 


[১] যেভাবে পদবিস্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং 
আনে রসের সঞ্চার হয়? তাহাতে ছন্দ বলে। 

ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দ সর্ববিধ স্থকুমীর কলার লক্ষণ । সঙ্গীত, নৃত্য, 
চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত স্তকুমার কলাঁতেই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি 
অবলম্বন করিয়া উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনরূপ বসের সঞ্চার 
হয় না। এই বাঁতিকেই 8৮51) বা ছন্দ বলা হয়। মানুষের বাক্য-ও বহুল 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত । সাধারণ কথাবার্তীতেও অনেক সময় অল্লাধিক 
পরিমাণে ছন্দৌলক্ষণ দেখ! যায়। কখন কখন স্ুলেখকগণের গগ্যরচনাতে স্পষ্ট 
ছন্দোলক্ষণ দুষ্ট হয়। কিন্তু পছোই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ও 
স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে । বলিতে গেলে ছন্দই কাব্যের প্রাণ । ছন্দোধুক্ত 
বাকা বা পছাই কাব্যের বাহন। | 

এই গ্রন্থে প্রধীনতঃ বাংলা পদ্যছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচনা 
কবা হইবে | ছন্দ বলিতে এখানে 89০6০ বা পছন্দ বুঝিতে হইবে । 

[২] যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পন্ধতি অব্যাহত রাখিয়া 
বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ ৭ অনুসারে যোজনা 
কর! হয়, তবে সেখানে ছন্দ আছে, বলা যাইতে পারে । 

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়! তাল ঠিক 
রাখা হয়, অর্থাৎ ছন্দ বজায় রাখা হয়। “একদা এক বাঘের গলায় হাড় 
ফুটিয়াছিল” এই বাক্যটি লইয়াও গানের কলি রচিত হইয়াছে । কবিতায় এন্ূপ 
ক্বাধানত! চলে না। 

কোন একটি বিশেষ 7260৮ বা আদর্শ-অনুসারে উপকরণগুলি সংযোজিত 


* এই থর পরিশিষ্ট “বাংলা সা ছলের মূলত -শীর্ষক অধ্যায়ে ইহাদের অনেকগুলি সুত্রে 
বিস্তৃততর ব্যাখ্য। দেওয়। হইয়াছে। 

। আদর্শ কথাটি এখানে 79016) অর্থে ব্যবঙত হইল। নক, ছচ পরিপাটী ইত্যাদি 
কথাও প্রায় ধ ভাব প্রকাশ করে। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ “রূপকল্প” শব্দটি ব্যবহার কত্ধিয়াছ্েন। 


২২ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


না হইলে ছন্দোবোধ আসে না। সমস্ত শিল্পস্থটিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
এ আদর্শই আমাদের রসান্ুভৃতির ৪০7০1 বা বাহ প্রতীক। আমাদের 
সর্ববিধ কার্ষের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
জোড়াঘ়্ জোডায় জিনিষ রাখা ব| ব্যবহার কর! ছুই দিক সমান করিয়া কোন 
কিছু তৈয়ার করা--এ সমস্তই আমাদের আদর্শা্গকরণের পরি5য় প্রদান করে। 
এরূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপাঁরট। খাপছাড়া ও বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়। 

উপরে অতি সরল দুই-এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল। 
নানারূপ জটিল রপান্ুভৃতির জন্য নানারূপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে। 

আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলিব মধ্যে এক প্রকার 
একা অনুভূত হয় এবং সেজন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বল! হয়। এই একাবোধ 
ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয়। 

[৩] বাংলা পঞ্ভে পরিমিত কালানন্তরে সমধন্মী বাক্যাংশের 
যোজন! হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে । 

নান! ভাষায় নান! প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধম্ম নানাবিধ প্রতোক 
ভাষাতেই দেখা যায় যে, জাতির প্রকৃতি ও উচ্চারণ-পদ্ছতি অন্থুসারে এক এক 
জাতির ছন্দ বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিম থাকে । 

বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতে দেখিতে পাই যে অক্ষরের দৈর্ঘযই ছন্দের ভিত্তি- 
স্থানীয়, এবং একটা বিশেষ আদর্শ অনুলারে হুম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ 
অবলম্বন্থ করিয়াই ছন্দ রচিত হয়। 

ইংরাজিতে অক্ষরের স্বাভাবিক গান্তীষ্য বা £০৫6)%-ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় । 
প্রতি চরণে কয়টি %0০9906) এবং চরণের মধ্যে ৪০০00601 ও 177900811660] 
অক্ষরের কি পারম্পধ্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি 

অর্াচীন সংস্কৃত ও প্রারুতের অনেক ছন্দে এবং বাংল! ছন্দে দেখিতে পাওয়া 
ষায় যে, জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। ঠিক কতক্ষণ 
পরে পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য। ছুই যতির মধ্যে 
কালপরিমাণই বাংলা ছন্দের প্রধান বিচার্ধ্য বিষয়। 


অক্ষর (5৮119191০) 


[8] ধ্বনিবিজ্ঞানের -মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা ১71101019। 
( চলিত বাংলায় অনেক সময় অঙ্গর বলিতে এক একটি লিখিত হরফ. মাত্র 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ২৩ 


বৃঝায়। কিন্তু বুৎপত্তি-হিসাবে অক্ষরের অর্থ ৪511), এবং এই অর্থেই ইহা 
স্কৃতে ব্যবস্থত হয়। বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার কর উচিত।) 
অক্ষরকে বিশ্লেষ করিলে এক একটি বিশিষ্ট ধবনি (5০800, 701)076) পাওয়া 
যায়, এই ধ্বনিকে বাক্যের “পরমাণু বলা যাইতে পারে । যথা কা, এক্‌? 
ক্রী+, প্লে গো” চিল অক্ষর) ক, আগ এ বর” জি? পিট লতি উিত ছি 
“ও, চ৩, “অ"ধ্বনি। 
১/বাগ্যস্ত্রের স্বপ্রতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর । 
প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরধধনি থাকিবেই; তত হ্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি ব্যঞ্নবর্ণ ৪ উচ্চাবিত হইতে পারে। ন্বরবর্ণের 
বিনা সাহায্য ব্যঞ্চনবর্ণেব উচ্চারণ হয় নাঁ। * 

অক্ষব দুই প্রকাব--স্বরান্ত (০767), ও হুলন্ত (০০৭৭); স্বরাস্ত অক্ষর 
যথা-না” “যা? “দে এসে? ইত্যাদি ; হলন্ত অক্ষব, ঘথা--'জঙল” হাত”, "বাঃ 
ইত্যার্দি। 

[৫] ছন্দের আলোচনার জময় উচ্চারণের দিকে সর্ববদ। লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । লিখিত হরফ. বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে। তত্তিন্ন ইহাও 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার গ্রচপিত বর্ণমালা হইতে এই ভাষার সব কমটি 
প্রধান ধ্বনির (011%1)5100ত-এর) পরিচয পাওয়া যাম্ব না। অনেক সময় ছুইটি 
লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়া মাঝ একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়া যায়। “বেরিয়ে যাণ্ড 
এই বাক্যের শেষ শব্দ “যা বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের “ও” ভিন্নরূপে উচ্চারিত 
হয় না, পূর্ধববর্তী “আ? ধ্বনির সহিত জড়াইম্া থাকে । কিন্তু “আমাদের বাড়ী 
যেও--এই বাক্যের খেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ ণেষের “৩, ভিন্নরূপে 
স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে । 

ততিম্র কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার 
সময় বাশুবিক বাদ যায়। যেমন, কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি অন্দরে 


লাফিয়ে এই শব্টাব উচ্চারণ হয় যেন 'লাফ ইয়ে ললাফে)” তুই বুঝি 
মুকিয়ে সুকিয়ে দেখিস্‌?-ইহার উচ্চারণ হয়, তুই বুঝি নুক্যে সুক্যে দেখিস্া | 


পিপিপি 


&. 30001-5০%৮-জীতীয় ব্যঞ্রনবর্ণ, স্বরবর্ণের বিন| সহায়তায় উচ্চারি5 হইতে পারে বটে, কিন্ত 
তখন এই প্রকারের ব্যঞ্জনবর্ণ 3)11,6 অর্থাৎ অক্ষরনাধক ও শ্বরবর্ণের সামিল হয়। 
1 সধবার একাদশী--দীনবন্ধু মিত্র | 


২৪ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


অধিকন্ধ ম্বরবর্ণের তৃম্বতা বা দীর্ঘতা বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ 
রাখিতে হইবে । “হেমেন? বলিতে গেলে “হে? অক্ষরটির 'এ ত্শ্বভাবে উচ্চাবিত 
হয়; কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন “ওহে বমেন? বলিয়া 
ডাকি, তখন “ওহে শব্ের “হে+ দীর্ঘন্বরাস্ত হয়। 

তন্তিন, স্বরবর্ণের মধ্যে মৌলিক ও যৌগিক (1980১908) ভে দ দুই 
জাতি আছে। “অ, আই (ঈ), উ(উ), এ, ও, ঢা, প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 
“8, যৌগিক-্থর, কারণ ইহা! বাস্তবিক €+-৭ই" এই দুইটি স্বরেব স'যোগে 
রচিত । তদ্রপ “ও 'আই+, আও, ইত্যাদি যৌগিক স্বর। 

যৌগিক-্বরাস্ত অক্ষর ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে হলম্ত অক্ষরেরই সামিল । 

[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি' ধর্শ--[ ১] তীব্রতা (1607) 
_শ্বাস বহিরগত হইবার সময় কস্থ বাবত্ন্ত্রীর উপব যে রকম টান পডে, সেই 
অনুসাবে ভাহাদের দ্রুত বাঁ মৃছু কম্পন স্থরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, 
ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে, [২] গাম্ীধ্য 
(15687৭110 বাঁ 1990769৪)--অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে 
শ্বাসবাছু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হতেও 
স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে , [৩] স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (0০৩ 
বা 077৮০0)-- যতক্ষণ ধরিয়া বাগযন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চাবণ করে, তাহার উপরই ন্বরেব দৈর্ঘ্য নির্ভব করে, [৪] “ম্বরেব 
রঙ (৮০78-০01০7)--শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্ববের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও স্থষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, 
কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা হয় ন্বরের রঙ) । 

এই চারিটি ধর্মের মধ্যে দৈঘ্যও গ্াীর্ধ্য--এই দুইটি লইয়াই বাঁংল। 
ছন্দের কারবার। অবশ্য, কথা বলিবার সম্য় নান! লক্ষণাক্রাস্ত অক্ষর- 
সমস্তির পরম্পরায় উচ্চাবণ হইতে থাকে । কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য 
লক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, দুই একটি বিশ্যে লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে । 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন। 


ছেদ, ঘতি ও পর্ব 


[৭] কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিগ্ যাইতে পারি না; ফুসফুসের 
বাতাপ কমিয়া গেলেই ফুস্ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অন্থসারে 
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সেই সঙ্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেইজন্য কিছু সময় পরেই 
ফুসফুসের আরামের জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎ্সঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য 
বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে । নিঃশ্বাস-গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা 
যায় না। 

এই বকমের বিরতির নাম “বিচ্ছেদ-যতি+, বা শুধু ছেদ (07980-179596)। 
খানিকটা উক্তি অথবা লেখা বিশ্লেখ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ 
থাকাব জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইরূপ প্রত্যেকটি 
অংশ এক একটি ৮%৮-৩০91) বা শ্বাসবিভাগ, কারণ তাহা একবার 
বিধতিব পব হইতে পুনবায় বিরতি পধ্যন্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধনির 
সমষ্টি। এইরূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া ধ্বনির বিচ্ছেদস্থল বা 
“ছেদ? আছে। ব্যাকবণ-অন্তযায়ী প্রত্যেক ৪670০ বা বাক্যই পূর্ণ একটি 
শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি। কখন কখন একটি ০19৯৪ বা 
খণ্ডবাক্যে পূর্ণ শ্বাসবিভাগ হয়। 

বাক্যের শেষে ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সে জন্য ইহাকে পুর্ণচ্ছেদ (ছ0900৮ 
1)/০২111-1)9,15৪) বলা যাইতে পারে । বাক্যের মধো ভিন্ন ভিন্ন 01050 বা 
অর্থবাচক শ্বসমষ্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে উপচ্ছেদ 
(07110৮ 1)70800-1)805০) বলা যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অন্সারে বৃহত্তর 
শ্বাসবিভাগ (10810 1)1886142100]) ও ক্ষুদ্রতর শ্বাসবিভাগ 0৮০1001 0760)- 


97০01) গঠিত হয়। 
ছেদ ব! বিচ্ছেদ-ধতিকে “ভাব-যতি” (59188-)8088)-ও বলা যাইতে পারে। 


উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক পব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে) বাক্যের অন্থয় কিরূপে করিতে হইবে, উপচ্ছেদ থাকার দরুন তাহা 
বুঝা যায়--একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
থাকে, সেখানে অর্থেব সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য [0836 
ও ৪০01০1)0৪-কে “'অথবিভাগ; (56058-8)007)) বল যাইতে পারে। 

লিখনরীতি অন্সারে যেখানে কম।, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, " 
সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে--হয়, পূর্ণচ্ছেদ, না হয়, উপচ্ছেদ। 
ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে 1911-9%0) ব। পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেএ 
01910) 1076811-090589 বা পুর্ণচ্ছেদ পাড়বে। কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন 
আদি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেখানে ৪) 01৪য-এর ( অর্থাৎ 
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বাক্যরীতিগত ) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছনের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। 
একটি উদাহরণ দেওয়! যাক্‌ :--- 

রাঁমগিরি হইতে হিমালয় পর্যস্ত * প্রাচীন ভারতবদের * যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়! * 
মেধদুতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে * জীবনআৌত প্রবাহিত হইয়! গিষাছে, * * দেখান হইতে * কেবল 
বর্াকাল নহে, * চিরকালের মতে! »” আমরা নির্বাদিত হইযাছি * *। ( মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর )। 

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাঁচিহ্ন দেওয়া হই্াছে, পড়িবার 


সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই এবটি উপচ্ছেদ পড়িযাছে। 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সঠিত কোন্‌ শবের অন্বয়, তাহা ঠিক বুঝা যায় 
না) এই উপচ্ছেদগুসির দ্বারাই বাক)টি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে। যেখানে ছুইটি তারকাচিহ্ছ দেওয়! হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে । সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ও বাক্যের শেষ হইয়াছে; সেখানে 
উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাসত্যাগের পব নুতন কবির! 
শ্বাস গ্রহণ করা হয়। 

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্যস্ত্ই বিবাম পায। 
এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্যন্ত এক একটি শ্বাসবিভাগের মধ্যে এক রকম 
অনর্গল বাগ্যস্ত্রের ক্রিয়া চলিতে থাকে । তজ্জন্য বাগ্যন্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং 
পুনশ্চ শক্কিসঞ্চাব্রের আবশ্যকতা হয়। ছেদের সময় অবশ সমস্ত বাগ্যস্ই নৃতন 
করিয়া শক্কিস্ধারের অবসর পার়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়।৷ সব 
সময় নিয়মিতভাবে বা তত শীগ্র পড়ে না, অথচ পূর্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি 
ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবশ্তকতা| হইতে পারে । এক এক বারেব ঝৌকে 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্ব। এই বিরামের 
আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক কোৌঁকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে বিরাম-যতি বা শুধু যতি নাম 
দেওয়া যাইতে পারে । যেখানে যতির অবস্থানঃ সেখানে একটি 1000186 বা 
বৌঁকের শেষ; এবং তাহার পরে আর একটি ঝৌকের আরম্ত। 

অবশ্য অনেক সময়ই ছেদ ও যতি এক সঙ্গে পড়ে। কিন্তু সব্ব্দাই এপ 
হয়না। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়ঃ তখন যতি-পত্তনের সময় 
ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাঞ্চে ; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং ম্বর একট! 
0] বা দীর্ঘ টানে পর্যবসিত হয়। আবার জিহব| যখন 1700156 ব। ঝৌকের 


বাংলা ছন্দের মূলসুত্র ২৭ 


বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে ; তখন মুহূর্তের জন্য 
ধ্বনি শ্তন্ধ হয় কিন্ত জিহবা! বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ফোৌঁকেবও শেষ হয় না, 
এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবাব নুতন ঝৌকের আবস্ত 
হয় না! 

[৯] যতির অবস্থান হইতেই বাংল। ছন্দের এক্যবোধ জন্মে 
পরিমিত কালানস্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই | ছেদ ৪০75০ বা অর্থ 
অন্লারে পডে ; স্থতবাং ইহার দ্বারা পদ্য অর্থান্তঘায়ী অংশে বিভক্ত হয। জিহ্বার 
সামথানুসাবে যতি পড়ে । হহার দ্বারা পদ্য পবিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয় 
প্রতোক ছন্দোবিভাগ বাগযন্ত্রেব এক ূ এক বাবের বৌকেব মাত্রানসারে হইয়া 
থাকে । এই ঝৌঁকেব মান্্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের একার লক্ষণ । 

বাংলা পছ্যে এক একটি ছন্দোবিভীগের নাম পর্ব (7168১81 বা 081) 
পবিথিত মারার পর্ব দিয়াই বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের 
বৌকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকত। বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহ।রই নাম পর্ধব। পর্রবই বাংল। 
ছন্দের উপকরণ । 

পর্বে ব সহিত পব্ব গ্রথিত করিয়াই ভন্দেব মাল্য রচনা] করা হয়। পব্বে 
মীত্র/সংখ্যা হইতেই ছনোর চাল বোঝা যায়। পর্বের দৈর্ঘ্য (অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা ) 
ঠিক বাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক (18778) গঠন করিলে৪ ছন্দেব এ্ক্য 
বজাদ থাকে, কিন্তু যদি পর্বের টর্ধ্যেব হিসীবে গরমিল হয, তবে চরণের দৈর্ঘ্য 
বা স্তবকগঠনেব রীতির দ্বারাই ছন্দেব এঁক্য বজায় বাখা যাইবে না। * 

তুমি আছ মোব জীবন মবণ হরণ করি-- 
এই চরণটিতে মোট সতেব মাত্রা । 
সকল বেলা কাটিঘ1 গেল বিকাল নাহি যাষ--. 


এই চর্ণটিতেও সতের মাতা। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা সমান 





পপ সপ পি পপি শি শিস সি ০ টি ০৪৩, এ 


* কেবল অমিতাক্ষর ছন্দে--যেথানে বৈচিত্র্যের দিকেই ঝোঁক বেশী, সেই ক্ষেত্রে ইহার 
ব্যতিক্রম কখনও কখনও দেখ! যাষ-- 
**মন্তকে পড়িবে ঝমি | তারি মাঝে যাব অভিসাবে 
তাঁর কাছে | --জীবন সর্বন্থধন | অপিযাছি ষ'রে। 
( এবার ফিরাও মোবে, রবীন্রনাথ ) 


মর বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


হইলেও তাহাদিগকে এক গোত্রে ফেলা যাইবে না, এই ছুইটি চরণ একই 
স্তবকে স্থান পাইবে না। কারণ, ইহার্দের চাল ভিন্ন। এই পার্থক্যেব শ্বরূপ 
বোঝা যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্বের মাত্রা হইতে । 
গ্রথম চরণটিতে মূল পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_- 
তুমি আছ যোর | জীবন মরণ | হরণ করি। (-৬+৩+€) 


দ্বিতীয় চরণটিতে ধৃল পর্ধ পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_ 
সঝল বেল! | কাটিষ। গেল | বিকাল নাহি | যায। (**৮৫+৫4+৫-+২) 


ছয় মান্রার ও পাচ মাত্রার পর্যের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথকৃ। এই পার্থক্যের 
জন্যই উদ্ধৃত চরণ ঢুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্ররুত্তির বলিয়া মনে হয়। 

ছেদ্ব যেমন ছুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে দুই রকম--অর্ধঘতি ও 
পূর্ণযতি । ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্কেের পরে অর্দযতি, এবং বৃহুব ছন্দো- 
বিভাগ বা চরণের পরে পূর্ণযতি থাঁকে। 

[১০] বা*লা কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদ ও অর্ধযততি এবং পূর্ণচ্ছেদ 
ও পৃর্ণঘতি অবিকল দিলিয়া যাঁয়। কিন্তু সব সমায় তাহা হয় না। সময়ে স্ময়ে 
ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা আোতের মধ্যে বিচিত্র 
আন্দোলন স্থ্ট কবে। 

নিষের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও ঘতিব প্রকৃতি প্রতীত হইবে 

([*] ও [**], এই ছুই সঙ্কেতদ্বাবা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ 
করিয়াছি, এবং [1] [|] এই সঙ্কেতদ্বারা অদ্ধযতি ও পূর্ণযতি নির্দেশ 
করিতেছি ।) 


ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল * | ঈশ্বরী পাটনী * * | 
এক! দেখি কুলবণু * | কে বট আপনি ** | (অন্নঘামঙ্গল। ভারতচন্দ্র) 


গগন ললাটে * | চুর্ণকাধ মেঘ * | 
স্তরে শুরে সুরে কুঠে * * | 
কিরণ মাথিযা * | পৰনে উড়িয়া * | 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে * % ( আশাকানন, হেমচন্দ্র ) 


আমি যদি | জন্ম নিষেম * | কালিদাসের | কালে ** || 
দৈখে হতেম | ঈশম রত * | নবরত্ের | মালে ** || 
( সেকাল, রবীন্দ্রনাথ ) 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ২৯ 


আর--ভাষাটাও ত। | ছাড়।* মোটে | বেঁকে না রয় | খাড়া * *| 
আর--ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দে নাকো দে | সাড়া % *। 
সে-হাজার-ই পা | ছুলাই, * গৌঁক্রে | হাজ।র-ই দিই | চাড়া; * *। 

(হাসির গাণ, দ্বিজেন্দলাল ) 


একাকিনী শোকাকুল! । অশোক কাননে 
কাদেন রাঘববাঞ্া * | আধার কুটারে 
নীরবে । * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়।। 
ফেরে দূরে, * মন্ত সবে | উৎসব কৌতুকে । %* * 
( মেধনাদবধ কাব্য, মধুদন ) 
গ্রামে গ্রামে সেই বার্ড | রটি” গেল ক্রমে * 
মৈত্র মহাশয যাবে | সাগর সঙ্গমে * । 
তীরন্নান লাগি” | * * | সঙ্গীদল গেল জুটি” । 
কত বালবৃদ্ধ নরনারা, * | নৌক। ছুটি ' 
প্রস্তুত হইল খাটে। « * 
(দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ ) 


পাব (1381) ও পর্ববাগগ (8০৪91) 


[১১] ইতিপূর্তে বলা হইয়াছে যে, বাংল! ছন্দ কয়েকটি পর্ধ ( অর্থাৎ এক 
এক ঝৌকে উচ্চারিত বাক্যাংশ ) লইয়া গঠিত হয়। ছন্দোরচনা করিতে 
হইলে সমান মাপের, ব| কোন নিয়ন অনুসারে পরিমিত মাপের, পর্ধ ব্যবহার 
করিতে হইবে। পূর্বের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্বরই প্রায় 
ব্যবহার করা হইয়াছে, কেবল ১ম, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে 
পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টাস্তে পূর্ণচ্ছেদের 
পূর্বের পর্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে । 

সাধারণত: পর্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের জমষ্টি। শব্দ বলিতে মূল 
শব্দ ব! বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এক্রূপ কয়েকটি শব্দ 
লইয়া একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি 
গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে। এগুলি”, 'থারা”, “হইতে? ইত্যাদি যে 
সমস্ত বিভক্তি, মাপে ও ব্যবহারে, শবের অনুরূপ, ভাহাঙ্গিগকেও ছন্দের হিসাবে 


৩ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


এক একটি শব্ধ বলি গণ্য করিতে হইবে । এই শব্দই বাঁংল। উচ্চারণের 
ভিত্তিম্থানীয়। 

প্রত্যেকটি পর্ব দুইটি ব! তিনটি পর্র্বাজের সমষ্টি ।* ১ম 
ৃষটান্তে “একা দেখি কুলবধৃ" এই পর্বটিতে “একা দেখি ও “কুলবধৃ" এই ছুইটি 
পর্ধান্গ আছে। সাধারণতঃ এক একটি পর্ববাঙ্্-ও, হয়, একটি মূল শব, 
ন৷ হয়, কয়েকটি মুল শব্দের সমষ্টি। (পর্ধাঞ্গের বিভাগ দেধাইবাব 
জন্য [*:] চিহ্‌ বাবহৃত হইবে |) 

[১২] পুর্বে স্ববেব গান্তীধোর কথা বলা হইছে । কথা বলিবাব সময় 
বরাবর সব কয়টি অক্ষর সমান গাভীর সঠকারে উচ্চারণ কর! যায় না। 
গাভীর্যের হ্াপবুদ্ধি হওয়াই নিয়ম । সাধারণ বালা উচ্চারণে প্রতি একের 
প্রথমে স্বরের গান্ডীধা কিছু বেশী হয, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি 
পর্বাঙ্গের প্রথমেও স্ববগাস্তীধ্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্বাঙ্গের 
মধ্যে একাধিক শব থাকে, বে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পৰবন্ী এদের গানীর্ধা কম 
হয়; পর্বাঙ্গের প্রথম হইতে গাশীরধ্য একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, 
পর্ধাঙ্গের শেষে সর্ধাপেক্ষা কম হয়। পণবন্তী পর্দা আবন্ত হইবার সময় 
পুনশ্চ গান্ভীষা বাড়িয়া যাস। এইবপে স্থব্রগ্ান্তীর্যযের রদ্ধি অনুসারে 
পর্ববাঙ্গ বিভাগ কর। যাঁয়। “এক] দেখি কুলবধূ” এইটি পড়িতে গেলে “এ 
উচ্চারণের সময় বাগ্বস্ত্রের 11701)01১6 বারোকেব আব হয় এবং পর্ব ও আঁরন্ত 
হয়। সেই সময়ে স্বরেব যেটুকু গাভীযা তাহ] ক্রমশঃ কমিতে কমিতে “খ্ি 
উচ্চারণের "নমর সর্ধাপেক্ষ। কম ভয়ঃ ভাহাব পৰ “কু” উচ্চাবণের মমঘ আবার 
ন্বরের গান্তীর্ধয বাঁডিফা ধু" উচ্চারণের সময় সর্ধাপেক্ষা বম হয়। সেই সময়ে 
উচ্চারণ-প্রযাসের বথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নৃতন ঝৌকের জন্য নৃতন করিয়া শক্তি- 
সঞ্চার আবশ্বাক হয়। স্রতরাং এথানে পর্বের ৭ বোষ হয় । 


* কিন্ত শুধু দুই আর তিন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বোধ হয গণিতে 
দার্শনিক তন্ব, ব। বিশ্বরহত্তের সঙ্কেত হিসাবে গণতের মূল্য, ইত্যাদি জটিল তথে র আলোচন! 
করিতে হয। শৃষ্টির মূলতত্বের বিভাগ করিতে গি। আমর! জড় ও চৈতন্য প্রকৃতি ও পুকষ--এইরূপ 
দুইটি ভাগ, কিবা! কোশ একটা। 1[3)15- যেমন ব্রন্ষ!, বিঝু। মহেস্বর--এইরূপ তিনটি ভাগ করি 
কেন? আমাদের পক্ষে শুবু এইটুকু জানাই যথেষ্ট থে গণিতে আর ৩ কে প্রাথমিক জোড ও 
বিজোড় সংখা! বল! হয়, এবং তাহা হইতেই যে সমন্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহ! স্বীকার করা হয়। 
এইরূপ কোপ দ্ার্শণিক তথ্বের সাহায্যে ছন্দোবিজ্ঞানে ২ আর ৬এর গুরুত্ব ব্যাখ্য। করা যায়। 


বাংল! ছন্দের মূলসুত্র ৩১ 


কিন্তু শ্বাসাঘাত বা একটা অতিরিক্ত জোর দিয়া যখন কবিতা পাঠ কর! 


যায়, তখন স্বরগান্তীর্্যের বুদ্ধি শব্দের প্রথমে না হইয়া শেষেও হইতে পারে 


/ / / / / 
যেথায় হুখে | তকণ ধুগল | পাগল হয়ে | বেড়ার 


এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখা যায়, রেফ-চিহ্নিত অক্ষরগুণি একের শেষে 
অবস্থিত হওয়া সত্তেও শ্বাসাঘাতের গরভাবে এ এ অক্ষরে স্বরগাভীধ্যের হ্রাস না 
হইয়! বৃদ্ধি হইয়াছে। 

দুইটি বা তিনটি পর্ধাঙ্গ লইয়া একটি পর্ব গঠিত হওয়ায় স্বর-গাভীর্ষের হাঁস- 
বৃদ্ধিব জন্য পর্কেরব মধ্যে একরূপ স্পন্দন অশ্ুভূত হয়। এই স্পন্দনটুকু ছন্দের 
প্রাণ । এই স্পন্দন থাঁকাঁব জন্ত পর্ব কাব্যের উপকরণ এবং ভাবপ্রকাশেব বাহন 
হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মনে আবেগেব উৎপাদন ও রসেব স্পৃহা আনয়ন করে। 


*্মাত্রা (৬1018) 

[১৩] বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে । 
মাত্রার মূল তাৎপর্য 2726107 বা কালপরিমাণ। এক একটি 
অক্ষবের উচ্চাপণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদনুসাবে মাজা স্থিব কবা হয়। 
কিন্ধ মাত্রার এই মূল তাতৎ্পধ্য হইলেও সব্কাত্। এবং সর্ববিষয়ে যে শুদ্ধ কাল- 
পবিমাণ অন্রসারে মাভাব হিসাব কব! হয়, তাহা নহে । বাস্তবিক, উচ্চারণের 
সময় বিশিন্ন অক্ষরের কালপবিমাশেব নানাবপ ধৈলক্ষণা হইয়া থাকে। কিন্তু 
ছন্দের মানার হিসাবের সমযে প্রতি মক্ষরেব কালপবিমাণেব জ্ুক্ম বিচার কব 
হয়ন|| সাধারণতঃ ভূ্গ বা এক মাধাব এব" দণর্থ বা দুই মাত্রার--এক দুই শ্রেণীর 
অক্ষব শণনা কবা হয়। কখন কখন তিন মাত্তাব অক্ষবও ব্ীকাব কব! হয়। 
কিন্ক সব দীঘ বাতম্ব অক্ষবেব কালপধিমাণ থে এক কিংবা দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই 
উচ্চাঁবণে যে হৃন্ব অন্দবেব ঠিক থিগুণ সময পাগে, তাহা নহে। নানা কারণে 
কোন কোন অক্ষরকে অপবাপর অক্ষব অপেক্ষা বড বলিয়া বোধ হয়; তখন 
তাঁহাকে বলা হয় দীর্, এবং তাহা অগপাত্তে অপবাপব অক্ষরকে বলা হয ত্ৃন্ব। 

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্‌ অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তদ্দিষয়ে নিদিষ্ট 
নিধি আছে। কিন্তু বাংলায় তত বীধাধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, 
ছন্দের প্রকৃতি ইত্যার্দি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়| যদিও ছন্দে 
সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যন্ন করা চলে নাঃ তত্রাচ ছন্দের খাতিরে 


সিসি 


৩২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


একটু আধটু পরিবর্তন করা চগে। আর, মাত্র।র দিক্‌ দিয়া বাংলা 
উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাঁধাধরা নয়। যাহা হউক, কোনরূপ 
সন্দেহ ব| অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ (29090) অনুসারেই 
শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্র! স্থির করিতে হয়। 

[১৪] মাত্রীবিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কব 
যাইতে পারে ₹- 


বাংল। কর (১511901০) 


জি শি শিপ শা এপি পাপ পিপি 





পাপা আপ জা 





| 
মৌলিক-ম্বরাস্ত (9069) হলম্ত ৰা 
[ যৌগিক-্বরাস্ত অক্ষর ইহার অন্তভুক্তি] 
৮ | চারি 
হম দীর্ঘ অসত্য আভ্যন্তব 
(লখু) (অতি-বিলম্বিত) (শব্দের বা পর্ধাঙ্গের (শবোর বা পর্বাঙ্গের আন্ত ভিন্ন 


(ম্বভাবমাত্রিক)  (প্রভাবমাত্রিক) অন্তে অবস্থিত ) আছ, মধ্য ইত্যাদি স্থলে অবস্থিত ) 
[১] [২] ূ 


| |... | 


ৃ 
দীর্ঘ হক্ব স্ব দীর্ঘ 
(লঘু) (অতি-দত) (ধীর-ছ্ুত) (ধীর-বিলন্বিত) 
(স্বভাবমাত্রিক) (প্রভাবমাপ্রিক) (স্থভাবমাত্রিক) [৬] 


[৩] (শ্বাসাঘা ভুক্ত) (গুক ) 
” ৪] [৫1 
নিয়ে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল : 
“ঈশানের পুগ্লমেধ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আমে।” 


এই চরণে 'ঈ” শা “বে "গে ইত্যাদি (১) শ্রেণীর অন্তভুক্তি। এইরূপ 
অক্ষব স্বভাবতঃ তুন্ব, স্থতরাঁং ইহাদের স্বভাঁবমাত্রিক বল! যাইতে পারে। 
উচ্চারণের সময়ে বাগ্যন্ত্রের বিশেষ কোন প্রয়াস হয় না বলিয়া ইহাদের লঘু” 
বলা যাইতে পারে । 

এঁ চরণে “নের*, “মেঘ” ইত্ব্য।দি (৩) শ্রেণীর অস্ততুক্ত। স্বভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতি অনুসারে ইহারা দীর্ঘ, সুতরাং ইহার্দেরও শ্বভাবমান্রিক বলা যায়। 
এরূপ অগ্ষর উচ্চারণের জগ্যও বাগ্যন্ত্রের কোন বিশেষ গ্রপ্থাস হয় না, ভতরাং 
ইহাদেরও “লঘু” বলা যায়। 


ংলা ছন্দের মূলসূত্র ৩৩ 


এ চরণে পপুঞ্জ' শবের পপুঞ৬, স্ব” শব্ধরে “অন্‌ (৫) শেণীর অন্ততুক্কি। 
এই সব স্থলে যথার্থ যক্তাক্ষরের কৃষ্টি হইয়াছে, কারণ ব্ঞজনবর্ণের সংঘাত এখানে 
আছে। এক্টটি অক্ষরের ধ্বনি অব্যবহিত্ত পরবর্তী অক্ষরের ধ্বনির সহিত 
মিশিয়াছে। সাধারণ উচ্চারণরীতি অনুসারে ইহাবা হু । সুতরাং ইহাদেরও 
স্বভাবমাত্রিক বলা যায়। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণেব জন্য বাগ্যস্ত্রেব একটু বিশেষ 
প্রয়াস আবশ্তক। এজন্য ইহাদের গু বল! যাইতে পারে । লঘু অক্ষবের যত 
ইহাদের যদ্চ্ছ ব্যবহার করা যায় না, কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিগ্জা চলিতে 
হয় ( এই বিধিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ করা হইবে )। 

“জন-গণ-মন-অধি- | -নায়ক জয হে | ভারত-ভাগ্য-নি- | "ধাতা” 

এই চরণটিতে “না”, “হে+) ভা” ধা” তা”) শ্রেণীর অন্তহূক্ত। এইনপ 
অক্ষর স্বভাঁবতঃ দীর্ঘ নহে, অতিরিক্ত একটা টানের প্রভাবে ইহারা দীর্ঘ হয়। 
স্বরান্ত অক্ষরের স্বাভাবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়া! ইহাদের 'প্রসার-দীর্ঘ বলা 
যায়। অতিরিক্ত একটা প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিকূপিত হয় বলয় 
ইহাদের 'প্রভীবমাত্িক? বলা যাইতে পারে। 

“এ কি কৌতুক | কবিছ নিত্য | ওগো কৌতুক- | মরি” 
এই চরণটিতে “কৌ” “নিত্য” শবের নিতত (৬) শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এই সব 
স্থলে যুক্তবর্ণের ব্যবহার থাকিলেও যথার্থ যুক্তাক্ষর ব| ব্যগুনবর্ণের সংঘাত নাই। 
নিত্য” শব্দের “নিভ্‌* ও ত্য” এই ছুইটি অক্ষরের ধ্বনির মধ্যে একটু ফাঁক 
(৪29৫9) আছে । এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয় না বটে, কিন্ত 
বাগ্যস্থ্ের কোন আঁয়াস হয় না বলিয়া! এইব্প উচ্চারণের প্রতি একটা প্রবণতা 
আমাদের আছে। 

ণদেশে দেশে | খেলে বেড়ার | কেউ'করে ন! | মান!” 

এই চরণটিতে গ্ডায়+, €কউ” (৪) শ্রেণীর অন্ততুক্ত। এবপ অক্ষর শ্বভাবতঃ 
হু্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত শ্বাসাঘাতের (3:88) প্রভাবে ইহাদের মাত্রার 
সঙ্কোচন হয়। সুতরাং হহাদ্দিগকে 'দক্ষোচ-হুম্ বলা যায়। একট! বিশেষ 
প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্র! নিরূপিত হয় বলিয়া ইহাদেরও 'প্রভাবমাত্রিকঃ 
বলা ধাইতে পারে। 

বাংলায় যে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গছ্যে আমর! 


যেরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তদন্থসারে (১), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীর অক্ষরই 
8199]. 30, 


৩৪ ংলা ছন্দের মূলসুত্র 


পাওয়া ধায়। স্থতরাং ইহাদের স্বন্ভাবগান্রিক বলা হইয়াছে। পয়ারজাতীয় 
ছন্দোবদ্ধে সমঘ্ত অক্ষরই প্রায়শঃ স্বভাবমাত্রিক হয়। কদাচ অন্যথাও দেখা 
যায়! উদ্ণাহরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে । লক্ষা করিতে হইবে যে 
(৫) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ ন্বাভাবিক হইলেও একটু আয়াস-সাধ্য বা গুরু। 
্বভাবমাত্রিক ছাড়া অন্যান্য অক্ষর, অর্থাৎ (২), (৪), (৬) শ্রেণীর অক্ষরকে 
কাত্রমমাত্রিক বল! যাইতে পারে। 

(১) ও (৩) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্ত্রের বিশেষ কোন আয়া 
আবশ্তক হয় না। এইবূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্ত সর্বদাই একটা স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি থাকে । ইহাদের এইজন্য লঘু নাম দেওয়া হইয়াছে। 

(২) ও (৪) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবলমাত্র একটা বিশেষ প্রভাবের 
জন্যই সম্ভব। মাত্রার পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী 
বলিয়া তাহাদের প্রভাবমাত্রিক বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়। 
ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয় । * 

[১৪ক ] একটি হ্রত্ব স্বর বা হুম্বশ্বরাস্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ । এক একটি দীর্ঘ অক্ষরকে ছুই মাত্রার 
সমান বলিয়। ধরা হয়। | 

সাধারণতঃ হ্শ্বাক্ষর-নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [১] চিহ্ন এবং দীর্থাক্ষর- 
নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [- ] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে । সময়ে সমযে বাংলা 
ছন্দে অক্ষরের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য অক্ষরের উপর (০) চিহ্নদ্বারা স্বরাস্ত 
হৃস্বাক্ষর, (||) চিহ্নদ্বারা স্বরাস্ত দীর্ঘ অক্ষর, () চিন্ৃদ্বার1 গুরু অক্ষর, (+) 
চিহুদ্ধারা শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর, (-) চিহ্ৃদ্বারা আভ্যন্তর হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর, এবং 
($) চিহুদ্বারা অন্তা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর নির্দেশ করা হইবে । এই চিহ্ৃগুলি দ্বারা 
আমরা উদ্ধৃত চরণগুলিতে এইভাবে অক্ষরের মাত্র! জ্ঞাপন করিতে পারি। 





স্পা 


* সংস্থৃতে সকল হন্য অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষর-ই গুরু বলিয়া পরিগণিত হয়। সংস্কৃত 
উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃত ছলে তু ও লঘু, দীর্ঘ ও গরু সমার্থক হইয়! দাড়াইয়াছে। 
কিন্তু বাংলায় উচ্চারণের পদ্ধতি অন্তরূপ, তুতরাং সকল হু্ধ অক্ষরই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই 
গুরু এরূপ বলা যার না। আসঙে স্ত্ষ (৪8০) ও লঘু (18%1)--এই দুইটি শব্দের প্রত্যয় এক 
নহে । ছবীর্ঘ (1008) ও গুরু (1৩৪ফয,--এই ঢুইটি শব্দেরও প্রত্যন় বিভিন্ন। হন্য ও দীর্ঘ--অক্ষরের 
কাঁল-পরিমাণ নির্দেশ করে ; লঘু ও গুরু অক্ষরের ভার অর্থাৎ উচ্চারণের আরাম নির্দেশ করে। 
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স্পা ও সপ্ত 89০৩৪ ওডও% 


ঈশানের পুরমেঘ | অন্ধবেশে হেরে চলে জাসে 
৪৪৪৪ ০৪ ও ৪ | 9৬ ৪৬ || |] ৯৬ 7৮৩ | || 
জন-গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে | ভারত ভাগ্য-বি- | -ধাতা 


গু স্পা ও ক €$$$৬ সি ও $% প্জঞ (টি টি 


চাহি | সি 
[১৪খ] অক্ষরের এবংবিধ মাত্রাভেদ ঘটে উচ্চারণের আপেক্ষিক 


গতির (৭১০৪, 6০77০) পার্থক্য অনুসারে । গতি তিন প্রকার-- 
দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত । মধ্য গতিতে উচ্চারণ আমাদেব পক্ষে স্বাভাবিক ও 
অভ্যন্ত। লঘু অক্ষরের উচ্চারণ হয় মধ্য গতিতে । যখন শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন 
গতি হয় অতিদ্রেত। গুরু অক্ষরের উচ্চারণের গতি ধীরদ্রেত, অথণৎ ম্ধা ও 
অতিদ্রতের মাঝামাঝি । ম্বরাস্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার 
গতি অতিবিলম্িত। আভ্যন্তর হলস্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন 
তাহার গতি ধীরবিলম্থিত, অথণৎ্, মধ্য ও অতিবিলশ্িতের মাঝামাঝি । 


স্থৃতরাং গতি অন্গসারে অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কর! যায় :-- 


অতিদ্রুত-অন্থ্য হলন্ত হম্ব[ - ] (শ্বাগাঘাতযুক্ত ) ( গ্রভাবমান্রিক ) 
ধীরদ্রেত -আভ্যন্তব এ * [১] (গুরু) 
ল্ল এববান্ত *» [ *] 
অন্ত্য হলস্ত দীর্ঘ [ঃ 1] (লু) 
ধীরবিলন্িত- আভ্যন্তর » » [--) 
অতিবিলম্বিত_  ন্বরান্ত* [ ॥] ( প্রভাবমাত্রিক ) 
স্বভাবমাত্রিক অক্ষর লঘু ও গুরু তেদে দুই প্রকার, এবং প্রভাবমাত্রিক 
অক্ষর অতিদ্রত ও অতিবিলম্বিত ভেদ্দে ছুই প্রকার। 
দ্রুত ও বিলম্বিত গতি পরস্পরের বিপরীত । 


মধ্য স্বভাবমাত্রিক 


] 


মাত্রা-পদ্ধতি 
[১৫] কে) কোন পর্বধাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর 
থা।কবেন। 
গ্রভাবমাত্রিক অক্ষর সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী । একই পর্বাঙ্গের মধ্যে 
একাধক এবংবিধ অক্ষরের ব্যবহার আমাদের উচ্চারণ-পচ্ছতির একান্ত বিরোধী । 


নি বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


সুতরাং যে পর্ধাঙ্গে একটি অতিক্রত (শ্বাসাঘাতঘুক্ত ) অঙ্ষর থাকে; তাহার 
আর কোন অক্ষর অতিদ্রুত বা অভিবিলদ্বিত হইবে না। এবং যে পর্বাজ্জে 
একটি অতিবিলম্বিত অক্ষর থাকে, তাহার আব কোন অক্ষর অতিদ্রত বা 
অতিবিলদ্থিত হইবে না। 


(খ) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির 
অক্ষর একই পর্ববান্ধে ব্যবহৃত হইবে ন|। 

স্থতরাং যে পর্বাঙ্গে অতিদ্তত ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষব আছে, সে পব্বশঙ্গে 
ধীরবিলম্থিত ব৷ অতিবিলম্বিত অক্ষর থাঁকিবে নাঃ এবং যে পর্বাঙ্গে অতিবিলম্থিত 
অক্ষর আছে সে পর্বাঙ্গে ধীরদ্রুত (গুরু ) বা অতিদ্রত ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর 
ব্যবহৃত হইবে না। 

€গ) লঘু অক্ষরের ব্যবহার সন্বগ্ধ কোন নিষেধ নাই। ইহা 
সর্ধ্বদ1 ও সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে । 

উচ্চারণের এই কয়টি মূল নীতি স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে ধে পাচ প্রকার 
বিভিন্ন গতির অক্ষরেব সর্ববিধ সযাবেশ ছন্দে চলিতে পাবে না, মাত্র কয়েক 
প্রকার সমাবেশই »লিতে পারে । 


গণিতের হিসাবে নিম্নোক্ত ১৫টি সমাবেশ সম্ভব-_- 
(১) অতিদ্রত -৮অতিদ্রত ৯ 


(২) ৮ +ধীরদ্রুত (গুরু) 
(৩) * +লঘু 

(8) » +ধীরবিলশ্বিত ৯ 
(৫) + +অতিবিলম্বিত ১» 
(৬) ধীরদ্রুত (গুরু)+-ধীরদ্রত (গুরু) 
(৭) » লঘু 

(৮) » 7ধীরবিলদ্বিত 
(৯) « +অতিবিলম্থিত »* 
(১) লঘু +লঘু 

(১১) « 4 ধীরবিলদ্িত 


(১২) » +অতিবিলগিত 
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(১৩) ধীরবিলম্বিত +ঁধীরবিলম্থিত 
(১৪) +অতিবিলখিত 
(১৫) অতিবিলশ্বিত +অতিবিলম্থিত ১ 
পূর্ববোজ্জ ১৫ক ও ১৫থ স্থাবর অন্ুসাবে ৮ চিহ্নিত সমাবেশগুলি অচল। 

[১৬ ] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরই হপ্ঘ। সুতরাং মৌলিক-্বরান্ত 
অক্ষর মাত্রেই দাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়। গণ্য হয়। স্থান- 
বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরও দ্রেখা যাঁয়। 

যথা ক | অনুকারধ্বনি-সৃচক, আবেগ-সচক বা সন্বোধক একাক্ষর 
শ্মকের অন্ত্যম্বর দীর্ঘ বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে । যেমন-- 


হী হী শবদে | অটবী পুরিছে ( হেমচন্দ্র-_ছায়াময়ী ) 
বল ছিম্ত্র বীণে | বল উচ্চৈঃস্বরে 


+্ত শট | পপি 


না-ন।-ন1 | মানবের তরে (কামিনী রায়) 
রেতিরে সতি। কাদিল পশুপতি ( হেমচন্্র--দশমহা বিছ্যা ) 
[খ] ধেশন্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অন্তে স্বর. 
থ[কিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিম্বা গণা হইতে পারে । 


নাচ ত সীতারাম | কাকাল বেকিয়ে (ছড়া) 
[গা] সংস্কৃতবা তৎসম শবে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহ আবশ্তক 
মৃত দীর্ঘ বলিয়া গৃহীত হইতে, পারে-- 


ভীত-বদন! | পৃথিবী হেরিছে ( হেমচন্্র ) 


আদিল যত | বীর-বৃন্দ | আঁদন তব | ঘেরি (রবীন্দ্রনাথ ) 
এইক্সপ ক্ষেত্রে যে সর্বদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়। ধরিতে হইবে, 
এমন নয়; তবে ইহাদিগকে আবশ্যক মত দীর্ঘ করা চলে, এবং 
কর৷ হইয়াও থাকে। 
[ঘি] ছন্দেব আবশ্তকতা অন্থসারে অন্থান্য স্থলেও মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
দীঘঘধরা যায়। ধেমন-- 
কাদিল পশ্ুপতি 


পাগল শিব প্রমথেশ 
কিন্তু সেরূপ দীর্ঘাকরণ কৃত্রিম্তা দৌষে কথঞ্চিৎ দুষ্ট । 


০৫ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


[১৬ক] স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ ব1 প্রসারণ-সম্পর্কে কতক- 
গুলি বিধি-নিষেধ আছে। 

€অ) কোন পর্ধধান্রে একাধিক স্বরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ 
হুইবে না। 

(১৫ ও ২১চ ত্ত্র দ্রষ্টব্য) 

এবপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যন্ত্ের বিশেষ প্রয়াস আবশ্ক | ধ্বনি- 
প্রবাহের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গে বা পর্ধাঙ্গে গতির সারল্য বজায় রাখিতে হয় বলিয়া 
একাধিক এরূপ অক্ষরের ব্যবহার হয় ন1। 


|| * ০৪৬৪ | ৮ ৪ ৪ ৪৪৩৩ 1 "৮০৩ ও শা ৩ ৬৪ ও 


নারদ £ ধযিবর | কম্পিত : থরথর | বিশ্ব-বি- £ নার? ভঙ্কার : শ্রবণে 
( হেমচন্দ্র--দশমহাবিছ্যা ) 
পাব: নিট] আ। গলে 
( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
এই ছুইটি চরণে প্রভাবদীর্ঘ স্বরাস্ত অক্ষরের ব্যবহার হইগ্সাছে, এবং তৎসম 
শব্দের যথেষ্ট ব্যবহারের জন্য সংস্কৃতমতে উচ্চারণের প্রবৃত্তি আপিতেছে, কিন্তু 
কোন পর্বাঙ্গেই একাধিক অতিবিলম্থিত অক্ষরের ব্যবহার নাই। সংস্কৃত রীতি 
অনুসারে হুস্কারেরঃ “কা দীর্ঘ হওয়! উচিত ছিল, কিন্তু ( বাংল! ছন্দের রীতি 
অন্রসারে ) উহার প্রসারণ হয় নাই । সেইরূপ "গুজরাটের “রা” এবং মরাঠা”র 
'রাঁ কাহারও প্রসারণ হয় নাই । যদি দ্বিতীয় পংক্তিটির রূপ 


[4 | :11 

পঞ্জাব সিন্ধু | গারে। : ঢাকা | ***** 

এই ধরণের করার চেষ্টা হইত তবে ফিতীয পর্ষে ছন্দ ঃপতন হইত। 
এইজন্য গোবিন্দচন্ত্র রায়ের “যমুনা-লহরী” কবিতাটির 


রা হা ৮০৯ 
কত শত: হদার নগরী ২1 তটযু' টা | ভি ও 
--এই চরণটিতে দ্বিতীয় র্কটির উচ্চারণ বাংলা ছন্দোরীতির বিরোধী হইয়াছে 
মনে হয়। কিস্ব-_ 


985৫ শি ৩৬ ০ €| ৪৩৬৪ ৪ 


কত শত £ সুন্দর | নগরী ; উভতটে | ,****' 


এইরূপ লিখিলে বাংল! ছন্দের রীতির বিরোধী হইত না। 
যে সব ক্ষেত্রে মনে হয় যে এই রীতির লঙ্ঘন করিয়াও ছন্দ ঠিক আছে, 


ংল৷ ছন্দের মূলসূত্র ৩৯ 


সেখানে দেখা যাইবে যে দীঘাকৃত অক্ষর দুইটি ছুই বিভিন্ন পর্বাঙ্জের অস্তৃভূক্তি ; 


যেমন--- 
*৯ ০৯0 010 | 
তবশুভ না: মে]জাঃ গে ৮ (৪+২+২)+(২+২) 
৮০৩ ৬ | ০০ | | ]। 
তব শুভ: আশীষ | মাঃ গে » (৪4৪)+(২+২) 
] | ও ৪৩ | 11 
গাঃহে:তবজয় | গা' থা স্ (২4+২+8)+(0২1+২) 


( আশীষ শব্দের “শী” সংস্কৃতমতে দীর্বস্বরাস্ত হইয়াও যে এখানে হুম্ব বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে ইহা লক্ষণীয়) 


যমুনা-লহরী? হইতে যে চরণটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পর্ব্ধটির 


৬৬1] ] ] 
নগরী £তী:রে 


এইরূপ পর্ধাঙ্গ-বিভাগ করিলেও সুশ্রাব্য হয় না। এ ক্ষেত্রে আর একটি নিষেধ 
স্মরণ রাখিতে হইবে-- 

(আ) কোন পর্ধেই উপযু্পরি দুইটির বেশী অক্ষরের 
প্রসারণ হইবে না। * 

এইজন্য যাহার! সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তীহারা 
অনেক সময়েই অক্ুৃতকাধ্য ইইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ “পঙ্মাটিকা* ছন্দের কথ! 
বলা যাইতে পারে। ব্যঙ্গোদেষ্ে ছিজেন্্রলাল এই ছন্দে “কর্ণবিম্দনকাহিনী” 
বলিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 
পেজ্খাটিকা” ছন্দ মান্্রাসসকজাতীয় বলিয়া বাংলা ছন্দের পর্ধবপর্ববাঙ্গ-বিভাগের 
সহিত ইহার গঠনের সাদৃশ্য আছে; সেই কারণে বাংলা ছন্দের রীতির সহিত এ 
কবিতাটির কতকগুলি চরণের বেশ নামগ্রস্ত হইয়াছে ; যথা 


১ ] ঙ ৬৬ | 


হুজুর হুজুর বলি | জীবন £ মরণে 


সা ৬ ০৬৪7৩ ৩ ] ] 


কর্ণ বি- £ মর্দন | মণ্্রকি £গৃঃঢু 
ইত্যা্দি চরণে স্থানে স্থানে সাধারণ বাংলা উচ্চাবণের কিছু ব্যত্যয় হইলেও 
বাংল! ছন্দের রীতি বজায় আছে। কিন্তু অপরাপর স্থলে বাংলা ছন্দের রীতির 
সহিত একান্ত বিরোধ ঘটিয়াছে ; যেমন-__ 


[ 1 ] ও ৪ হত 1 


জানো; নাকি ক! দাচন : মু 
| 11 | 11111 
একে ঃবাবে | মাথা: ঘোরে 


* শ্বানাধাতও একই পর্বে উপয [পরি দুইটির বেশী অক্ষরে পড়িতে পারে ন। 


৪০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


হরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ যে কেবলমাত্র তৎসম শবে হয় তাহা নহে। 
ভারতচন্জের-- 


গু ] ৬ ৮ ৪. 2৪০৬ 
(কত) শন ফর | নিলা? ধ্র্ধর্‌ | যার গর্গব্‌ | গাজে 


পি উট টিভি কারক ও || ৩ --- কষ হট 


(সব) রর রজপুত | পাঠান মজ্বুত | ো শর্ুত | সাজে 
প্রভৃতি চরণ হইতেই তাহা প্রতীত হইবে । এখানে “জুবান” পাঠান” “কামান” 
“নিশান? কোনটিই তৎসম শব্ধ নহে । 
সংস্কৃতগন্ধি ছন্দোবন্ধেও সংস্কৃত্মতে দীর্ঘ অক্ষরের গুসারণ পর্ব ও পর্ববাঙগ- 
গঠনের আবশ্তকত।মতেই হইয়া থাকে । যথা_ 


| ০০ - ৩০৪০ | ০০ - ৬ ৪৩৪ ৪৬ 


] 
তুষ্টিনি; কেতন | রিষ্টি বি ; নাশক | শৃষ্ি; গালন ; পর কারী (ঈশ্বর গুপ্ত) 


“পা” ও “রী, সংস্কৃতমতে দীর্ঘ হইয়াও বাংল! উচ্চারণ ও ছন্দের রীতি-অহুসারে 
ুশ্ব উচ্চারিত হইতেছে । 
তন্দরপ, 


| * ৯০০০ ৪ * পপ 9৯৩ গড 


চীন গগন হতে | পুর্ব গগন শোতে | সাল রসধর | পুল ( রবীত্্রনাথ ) 


ররর তারার | ও ৬৩৪৬ ৬৬ ৩৬৪৩৬ 


স্বাপদ হৃদি ক্রুর | শারদ ল বুক্ধুর | লোলরসন! তুলি | সিক্ধুতে ভাদিছে  ( হেমচন্দ্র) 
৯৮ 


উদ্ধত চরণগুলিতে ষে"ষে অক্ষরের নীচে * চিহ্ন দেওয়! হইয়াছে সেগুলি 
সংগ্কৃতমতে দীর্ঘ হইয়াও হুম্ব উচ্চাবিত হইতেছে । অথচ, অনুরূপ অনেক 
অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণও এ এ চরণেই হইতেছে । 

(ই) কোন পর্ববাঙ্গে অতিবিলম্বিত অক্ষরের ব্যবহার হইলে, 
সেই পর্বাঙ্গে দ্রুত গতির কোন অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না| 

(সঃ ১৫ দ্রষ্টব্য ) 

সুতরাং যে পব্বণঙ্গে স্বরাস্ত অক্ষরের প্রলাবণ হয়, সেখানে গুরু অথবা শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত অক্ষর থাকে না। 

পৃবের্ব যে উদ্বাহরণগুলি দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই উহার যাথার্থা 
প্রতীত হইবে। 

(৯) কোন পব্বাঙ্ছে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ করিতে হইলে, 
পবর্ধাঙ্গের আগ্ভ অক্ষরকেই, যোগ্য হইলে, জব্বেণপযুক্ত স্থল 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৪১ 


বিবেচনা করিতে হইবে ; নতুবা, পর্ববাঙ্গের অন্ত্য অক্ষরের এবং 
তাহাও উপযুক্ত না হইলে, ৫কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ হইবে। 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় যে, প্রসারদীর্ঘ অক্ষরটি পর্বাঙ্জের আগ্য 
অক্ষর। (গ্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যতা অধিক তাহ। ২৯ সং 
স্থত্রে বল! হইয়াছে । ) 


|| * --* কক 


ভীম! লঙ্োদর! | বশর চর্মপর1 | *** দশম হাবিগ্ঠ) 
এই চরণের প্রথম পর্বের প্রথম পর্ধাঙ্গ 'ভীমা'য় দুইটি অক্ষরই সংস্কৃতমতে 
দীর্ঘ; কিন্ধ দ্বিতীম়টির গ্রসারণ না করিয়! গ্রথমটির করিতে হইবে । 
পঞ্জাব সিদ্ধু | গুজরাট মরাঠা | *****, 


এই চরণের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পর্ধাঙ্গে “রা “ঠা” দুইটি অক্ষবের শেষেই 


আ-কার আছে) কিন্তু এর অক্ষরটির প্রসারণ না করিয়া ঠ অক্ষরটির প্রসারণ 
করিতে হইবে । 


০ || ৩ 


হার মনোহর | হের নিকটে তার | অন্য ভুবন কিবা | ( দশমহাবিভ্যা ) 
এই চরণের প্রথম পর্ধের প্রথম পর্বাঙ্গে মধ্যের অক্ষরটির প্রসারণ হইয়াছে, 
কারণ সংস্কৃতমতে দীর্ঘস্বরাস্ত অক্ষর বলিয়! হশ্বস্বরাস্ত প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর 
(স্থ, রু) অপেক্ষা ইহার প্রসারণের যোগ্যতা অধিক । 


কোন কোন স্থলে কিন্তু ইচার ব্যতিক্রম দেখা যায। যদি সন্মিহিত 
কতকগুলি পর্ববাঙ্গে বা পবের্বএকই স্থলে প্রসারদীঘ” অক্ষর থাকে, 
তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জঙগ্য কখন কখন উল্লিখিত 
উপযোগিতার ক্রম লঙ্ঘন কর। হয়। 
নিশান ফরফর | নিখাদ ধ্রধর | না গরগর | গানে 
যা রজপুত | ঠা ম্জবুত| বা শরযুত | নাজে 
প্রথম চরণের প্রথম ছুই পর্ধে দ্বিতীয় অক্ষরের প্রসারণ হইয়াছে ব্লিষা, তৃতীয় 
পর্যবে-ও তাহা করা হইয়াছে) দিও তৃতীয় পর্বের প্রথম অক্ষরে যোগ্যতা কম 
ছিল না। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্কেও এরূপ হইয়াছে। 
[১৭] হলন্ত ও যৌগিকস্বরাস্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্যবিধ। ইহারা 
সৃভাবতঃ মৌলিকন্তরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। কারণ হলন্ত অক্ষরের 


৪২ ংল ছন্দের মুলসুত্র 


অন্তর্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় 
বেশী লাগে; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রধান বা পূর্ণ (৪)1191৩) স্বরের 
পরে একটি অপ্রধান বা অপূর্ণ স্বর থাকে এবং সেই অপ্রধান (1০0-8511706) 
স্বরটি উচ্চারণের জন্ত কিছু বেশী সময় লাগে । এইজন্য হলন্ত ও যৌগিকস্বরাস্ত 
অক্ষরের নাম দেওয়া যাইতে পারে যৌগিক অক্ষর । ছন্দের মধ্যে ব্যবহার 
করিতে গেলে, তাহাদিগকে হয়, এক মাত্রার, নয়, দুই মাত্রার 
বলিয়! ধরিতে হইবে ; অর্থাৎ হয়, কিছু দ্রুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
স্ব করিয়া লইতে হইবে, না হয়, কিছু বিলম্ষিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
দীর্ঘ করিয়া লইতে হইবে। 

কিন্ত শব্দের বা পববণঙ্গের অন্ত্য হলম্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই 
সাধারণ রীতি ; যথা-'রাখাল”, গরুর+, 'পাঁল, এই তিনটি শব যথাক্রমে ৩, 
৩ ও ২ মাত্রাব বলিয়া! গণ্য হয়| কেবল যখন কোন অস্ত্য হলস্ত অক্ষরের উপর 
প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, তথন শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ইহা হৃম্ব ( গ্রভাব-ুন্য ) হয়। 

(১৪ ও ২১ সুত্র দুষ্টব্য) 

পর্ধবাঙ্গের বা শব্দের অস্ত ভিন্ন অন্থান্য স্থলে, অর্থাৎ শবের বা পর্ববাঙ্গের আদি 
বা মধ্য প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত হলস্ত অক্ষরের সাধারণতঃ হুন্ব উচ্চারণ করা হয়। 
এরূপ উচ্চারণের জন্য একটু আয়াস হয় বলিয়া ইহাদের পগুরু” অক্ষর বলা 
যাইতে পারে। 

একটু বিলম্বিত গতিতে উচ্চারণ করিলে শবের আদি বা মধ্যে অবস্থিত হল্ত 
অক্ষরও দীর্ঘ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনায়াসসাধ্য এবং ইহার প্রতি আমাদের 


একট! স্বাভাবিক প্রবণতা আছে । 
(১৪ স্ন্র দ্রষ্টব্য ) 


[১৮] কোন পববাঙ্গে গুরু অক্ষর (হলন্ত হুস্ব অক্ষর ) 
থাকিলে, সেই পব্বণন্দ্রের শেষ অক্ষরটি সাধারণতঃ লঘু হয়। কখন 
কখন অবশ্য শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোন 
অক্ষরই লঘু না হইতেও পারে ॥ * 


পাপ পা কি” শপ ০ এপস আপা 


বিকাশের অগ্ঠাবধি শেষ হয় নাই। গুরু অক্ষরের ব্যবহার থাকিলে পর্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু 
হইবেই, এইরূপ নিয়ম পরে হইতে পাঢুর। যে পর্বাঙ্গে কোন প্রশ্তাবমাত্রিক অক্ষর আছে। তাহার 
অন্য অক্ষরগুলি লঘু হইবে, প্রতি পর্বাঙ্গে অস্ততঃ একটি লঘু অক্ষর থাকিবে, এরূপ নিয়মও 
প্রচলিত হইতে পারে। 


ংলা ছন্দের মূলসূ্র ৪৩ 


পুর্বে (১২ সুত্রে) বলা হইয়াছে যে স্বরগাভীরধ্যের উত্ান-পতন 'হুসারে 
পর্ব্বাঞ্জের বিভাগ বোঝা যায়। দসাধারপতঃ পর্ববান্জের শেষে স্বরগাস্তীর্য্যের 
পতন হয় স্থৃতরাঁং গুরু অক্ষরের উচ্চারণের জন্য যে প্রয়াস আবশ্যক তাহ। 
সম্ভব হয় না। 

কিন্তু পর্ধবাঙ্গের শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত দিয়াও পব্বণঙ্গের বিভাগ স্থচিত 
হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে পর্ববাজের শেষে গান্ভীর্য্যের উত্থান হয়, স্বরাঘাত- 
যুক্ত অক্ষরটি তীব্রতায় ও গান্তীধ্যে অন্যান্য অক্ষরগুলিকে ছাঁপাইয়। উঠে। কিন্ত 
যদি পর্বাঙ্গের শেষে স্বরাঘাতের জন্য ধ্বনির গতির উখ্বান না হয়, তবে পতন 
হইবেই। এইজন্যই পর্ববাঙ্গের মধ্যে সব কয়েকটি অক্ষরই গুরু হয় না। 

যে পর্ধবাঙ্গে গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই 
প্রসারদীর্ঘ হয় ন।। 


উদ্াহরণ-_ 
সশঙ্ক : লক্কেশ : শূর | স্মরিল! £ শঙ্করে ( মধুসুদন ) 
দুর্দান্ত : পাত্ত্য £ পুর্ব | দুংসাধ্য : সিদ্ধান্ত ( রবীত্রীনাথ ) 
প্রাতঃম্াত £ ম্নিপ্ধচ্ছবি | আর? সি: জট ( রবীনানাথ ) 
কিন্তু 
৯/ 5 স্পা / ৬9 
ভগ: স্ুপের | জীর্ণ : মঞ্চের | সপ্ত: : ছার | জুড়ে (বিজর মজুমদার ) 
ঞ / ০৩ ২.৮/ ৬ ৩ / ০ ৬ ৬ /& ও / 
মায়ের £ শ্রেহ | অন্ত: ষামী | তার : কাছে ত | রয় না : কিছুই | ঢাকা 
( রবীন্দ্রনাথ ) 
স্প্প ৩ স্পা / .৮া/ গু ৬ সা / / ৪ */ 
লিখতে £ বলেই | অক্ষর : গুলো গর্মিল : হয় যে | সবই ( ছিজেনল্সলাল ) 
মোদি: পতি | উর: ্বরে কয় ( রবান্্রনাথ ) 
২৩০ / ০/ পাও ৩৩ ৯/ গু ও 
দৈবে : হতেম | দশম £ রত্ব ] নব: রত্বের | মালে ( রবীন্দ্রনাথ ) 


২০শবাসাঘাত (10555) 


[১৯] পূর্বে স্বরগাভীর্ষ্যের কথ! উল্লেখ করা হইয়াছে । গত্যেক শব্দের 
প্রথমে যে ত্বরের গাস্তীর্ধ্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। 
এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রায়ই দেখ! যায় যে, এক একটি বাঁক্যাংশের কোন একটি বিশেষ 


৪৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


অক্ষরের স্বরগাস্তীর্ধ্য পার্বতী সমশ্ত অক্ষরকে অতি ম্পষ্টরূপে ছাপাইয়া উঠে। 
এইবূপ স্বরগাভীর্ধ্যের বৃদ্ধিৰ নাম শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা বল। 

ভারতীয় সঙ্গীতের তালের সম বা আঘাত কতকটা ইহারই প্রতিরূপ, যিও 
অবিকল এক নহে । প্রতি আবর্তে সম একবার থাকে, শ্বাসাধাতের পৌন:- 
পুনিকতা আবশ্তিক | (স্থঃ ২৯ ছ ব্রষ্টব্য) 

সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতির অতিরিক্ত একটা বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণের 
জন্যই এইরূপ শ্বাসাঘাত ব| স্বরাঘাত অনুভূত হয়। 


/ / /৭ 
“রাত পোহালো | ফর্স। হ'ল | ফুটুল কত | ফুল” 
/ / / রি 
“কোন্‌ হাটে তুই ) বিকোতে চাস্‌ | ওরে আমার | গান” 


প্রভৃতি চবণে যে ষে অক্ষরের উপর / চি দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্বাসাঘাত 
বা স্বরাঘাত পড়িয়াছে । এ ক্ষেত্রে এ সমস্ত অক্ষবকে অতিরিক্ত একটা জোব 
(দিয়া পড়া হইতেছে । কিন্তু পর্বব্দাই যে এব্প ভাবে পড়া হয় তাহা নয়। 

[২”] বাংল! ছন্দে অক্ষরের মাত্র। এবং ছন্দোবদ্ধের প্রকৃতি শ্বাসাঘাতের 
'উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। 'পঞ্চনদীরঃ এই শব্দটির মোট মাত্রাসংখ্য। 
৬, কি ৫, কি ৪ হইবে তাহ। নির্ভর করে শ্বাসাঘাতের উপর। প্রাকৃত বাংলায় 
শ্বাসাধাতের ব্যবহার বেশী। কাব্যে যেখানে চল্তি ভাষার শব্ষের বহুল ব্যবহার 
দেখা যায়, সাধাবণতঃ সেইথানেই শ্বাসাঘাতেব বাহুল্য থাকে। কিন্তু ইচ্ছা 
করিলে তৎসম ব] অন্তান্ত শব্দেও শ্বাসাঘাত দেওয়া যাইতে পারে । রবীন্দ্রনাথের 
“বলাকাণ্র 'শহ্খ' কবিতাটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক মোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত 
এবং অর্থসম্পদে গুরুগন্ভীর হইলেও শ্বাসাধাতের প্রাবল্যের জন্য ইহাতে একটা 
বিশেষ রকমের ছন্দঃ্পন্দন অনুভূত হয় এব ভাবের দিক্‌ দিয়া ইহার আবেদনও 
অনুরূপ হয়। 


| ২* ক] শ্বাসাঘাত পড়িলে বাগ্যপ্রের গতি ক্ষিপ্র হয়, সুতরাং 
অিদ্রেত উচ্চারণ করিতে হয়। 


[২*খ] শ্বাসাঘাত হুলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের (০০১৪৫ 
৪/1181)16) উপরুই পড়ে; স্বরান্ত"অক্ষরের (০7৪০ ৪/118019) উপর 
শ্বীলাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিরা যৌগিক অক্ষরের সমান 
করিয়। লইতে হইবে। 


ংলা ছন্দের মূলসুত্র ৪৫ 


/ / / / 

রাত পোহালো | ফ্ব্স। হ'ল | ফুটুল কত |'ফুল ( দীনবন্ধু) 
// /  / 

সকল তর্ক | হেলায তুচ্ছ | ক'রে ( রবীন্দ্রনাথ : বলাকা--নবীন ) 


উপরের পংক্কি ছুটিতে যে ষে অক্ষবের উপর বেফ চিহ্থ দেয়! হইয়াছে, 
ফেখানেই শ্বীসাঘাত পড়িযাঁছে | লক্ষ্য করিতে হবে যে, এ শ্বাসাঘাতযক্ত অক্ষর 
সবগুলিই যৌগিক (01০5০1)। 

বত! ধিন | রি নোন। (গ্রাম্য ছড়া) 

রঙ রঃ ফুটে | ওঠ কতো 

প্রাণের ব্যাকু | লতার মতো! ( রবীন্দ্রনাথ : খেয়া__ফুল ফোৌটানে। ) 
এইরূপ ক্ষেত্রে শ্বাসাঘীতের অন্বোৌধে পাকা” শব্টিকে পাকান এবং “৪ঠে 
শব্দটিকে “ওঠে-৫ এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়। 

[২*গ] শ্বাসাঘাতযুক্ত হইলে যেকোন যৌগিক অক্ষরের 
তুস্বীকরণ হয়। শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্গর শব্দের অন্ত্য অক্ষর হইলেও 
তাহার ত্রন্বীকরণ হইবে। শ্বীসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের সন্কোচন ও অতিদ্রুত 
উচ্চারণের জন্তই এইরূপ হয়। স্ুত্তরাং 


/ ৬০ / ৯ ৬ ৩ 9 /  * ৬ ০ ৬ ও 


সব পেয়েছির্‌ | দেশে কারো | নাই রে কোঠা | বাড়ি ( রবীজ্নাথ ) 
এই পংক্তিতে বেফ-চিহ্নিত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাত্রার । শ্বাসাঘাত না 
থাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না । 

[২*ঘ] শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষরের অব্যবহিত পরের অক্ষরটি যদি 
মাত্র একটি স্বরবর্ণ দিয়! গঠিত হয়। তবে কখন কখন এই স্বরবর্ণের মাত্রা-লোঁপ 
(9115102) হয়। স্বরবর্ণ টি তখন অভিদ্রত উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি স্পর্শস্বরে 
(ড০০1-9110) পর্যবসিত হয়। 

যে রন্ধন | থেষেছি আমি | বার বত্সর | আগে ( প্রাচীন গীতিকথ| ) 


মাহেবের! সব | গেরুয়া পচ্ছে | বাঙালী নেক্টাই | হাট কোটা 

(দ্বিজেজজলাল--হাসির গাঁন ) 
গাচ্ছে এমনি | তালকান! যে | শুনে ত। পীলে | চমকাচ্ছে 

(দ্বিজেন্্রলালস্-হাসির গান ), 


৪৬ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এ সমস্ত ক্ষেত্রে-_ 
খেয়েছি আমি" খের +(৫)+ছি আমি 
সাহেবের! সব *সাহেব+(4)+রা সব্‌ 
বাঙালী নেক্টাই স্"বাঙ,+ (অ।)শ-লী নেক্টাই 
গুনে তা! পীলেম্মশুন্+1।4)+ত] গীলে 
কিন্তু উৎকৃষ্ট ছন্দোবন্ধে এরূপ স্পর্শস্বর ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হয় না| 
[২] শ্থাসাঘাতের প্রভাবে অতিদ্রত উচ্চারণের জন্য একই পর্ববাঙ্গের 
অন্ততূক্তি অক্ষরের পরস্পরের মধ্যে ছন্দঃসন্ধি (71866210181507) ঘটে | এইজন্য 
তালপাভার এ | পুথির ভিতর | ধর্ম আছে | বল্লে কে (কিরণধন--পিতা৷ স্বর্গ ) 
এক পষসায় | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বাঁশী ( রবীক্রনাথ--হথ দুঃখ ) 
গঙ্গারাম ত | কেবল ভোগে 
পিলের অর আর | পাওুবোগে (সুকুমার রাষ--আবোল্‌ তাবোল) 


এই সব ক্ষেত্রে 
তাল গাতার পনি পা: তা 
ভালপাতার এক রিনি গা: টি 
পিলের ত্বর জারির হ রার 
ই কারণেই-- 
ডাল ভাতে ভাত | চডিয়ে দরে না (শ্রীম্য ছড1) 
জীর্ণ জর1| ঝরিযে দিয়ে | প্রাণ অফুরান | ছড়িয়ে দেদার | দিবি 
( রবীন্ধনাথ * বলীকা--নবীন ) 
ইত্যাদি চরণে চড়িয়ে “ঝরিয়ে” ছড়িয়ে দুই অক্ষরের শব বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। 
এই লব ক্ষেত্রে চড়িক্নেস্চড়ো ; বরিয়েস্বর্যে ; ছড়িয়ে-্ছড়্যে। 
সেইরূপ ২০ (ঘ)র নিয়ের উদ্ণাহরণে 
গের্া-গের+উরা ( “উর” একত্রে একটি যৌগ্রিক শ্বর) 


[২* চ] শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের উপর প্রবল চাঁপ পড়ে বলিয়া! একবার 
প্বাসাধাতের পরই বাগ্যস্ত্রের কিছু আরামের আবশ্বকতা হয়। সুতরাং একই 


ংলা ছন্দের মুলমূ্র ৪৭ 


পর্বাক্গে উপযুণপরি অক্ষরে কখনও শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে না। 
[একই পব্ব্ণক্ষে একাধিক শ্বীসাঘাত-ও পড়িতে পারে না (স্থঃ 
১৫ কব্রঃ)। কারণ, প্রতি পর্ধাঙ্গে স্বরগান্তীর্ধের একটা সথনিরূপিত উতান বা 
পতনের গতি থাকে, এবং সেই গতির প্রারন্ত বা উপসংহার অন্ুসারেই পর্ববাঙ্গের 
বিভাগ ও স্বাতক্ত্্যের উপলব্ধি হয়। দুইটি শ্বাসাঘাত একই পর্ধবার্জে থাকিলে 
এই গতির প্রবাহ একমুখা থাকিবে না, ন্বরগাভীর্য্যের পতনের পর আবার 
উত্থান হইবে, স্তরাং সঙ্গে সঙ্গে গার-একটি পর্বাঙ্গের প্রারস্ত হইল এইবপ 
বোধ হইবে | ] রা 

অপিকস্, পব্বঙ্গের মধ্যে শ্বাদাঘাতের পরবস্তা অক্ষরটি লঘু হওয়। 
আবশ্যক | * 


বিভিন্ন পর্ধবাঙ্গের অঙ্গীভূত হইলেও একটি শ্বাসাঘাতের পরই আর-একটি 
শ্বাসাঘাত ন1 দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । 


/ / গু ১ 
শা পরা! | গৌর হাতে | ঘৃতের দীপটি | তুলে ধর 


এখানে তৃতীয় পর্বটি তত সুশ্রাব্য হয় নাই । 'দীপটি ঘ্বতের' লিখিলে ভাল হইত: 

[২০ ছ] শ্বাসাঘথাতের জন্য বাগধস্ত্রের যে তীব্র আন্দোলন হয় তজ্জন্য 
শ্বাসাঘাত্তের পৌনংপুনিকত৷ শ্বাভাবিক | 

স্বতরাং শ্বাসাঘাত সন্নিহিত পকের্ব বা! সন্নিহিত পব্বণন্দে অন্ততঃ 
একাধিক সংখ্যায় পাড়বে। 

[২০ জ] শ্বাসাঘাতের জন্য অতিদ্রত উচ্চারণ এবং বাগ্যস্ত্রের ক্ষিপ্র 
সন্কো5চন হয় বলিয়া, বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে হুস্বতম পব্ব 
অর্থাৎ ৪ মাত্রার পববঃ এবং প্রতি পবের্ব ন্যুনতম পববণঙ্জ আর্থাৎ 
২টি মাত্র পব্বণন্থ থাকে। 

এই রীতি অন্ুসাবে খ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের নিম্নলিখিত কয়েকটি বোল্‌ নির্ণয় 
করা যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাংলার ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ছড়ায়, 
লোকসঙ্গীতের বাছ্যে ও নৃত্যে এই বোলেরই অনুসরণ কর! হয় । 


/০*:/:1:/৮:5/7/55511/ 
(ক) গিজত! : গিজোড় | গিজতা। £ গিজোড়, | গিজ্তা £ গিজোড় | গাং 


হিরা রা 711777777 
লা, টাক্‌ ডু: মাডুম| টাক ডু: মাডুম| টাকৃডু: মাড়ুম্‌ (ডুম্‌ 





*. ১৮ সংলৃত্রের পাঙটাকা। ভুষ্টব্য। 


৪৮ ংলা ছন্দের মুলসূত্র 
/ $5//%%5//4%54 7 
বা, লাক্‌ চ £ ডু! চড়, | লাক্‌ চ: ডা ড়, | লাক্‌ চ £ ড়া চড় | চড. 
/ ৮ / / »-৮/ /-৮৮/ / 
(কক) লাক্‌ চড় চড়, | লাক্‌ চড়, চড়,| লাক চড় চড়, | চড়, 
৬ / ৯ / ৬ / ঙ / 
(থ) এ | নারদ্‌ £ নাবদ্‌ 
০ / গু / ০ / ঙ / 
দিনও দিপাং | দিপির £ দিপাং | দির : র্‌ | গং 


/ ০ /5:/5/* 
(গ) লঙ্কা £ কক | লঙ্কা : ফক্কা 


ঝর 


বৰ 


? 


* / /*5/:/ * 
(গগ) গিজোড়। : গিজ্ত| | গিজোড়, £ গিজত। 
এই কয়টি উদাহরণে প্রতি পর্ধেই ২টি করিয়া "্মাঘথাত পকিয়'ছে । এক পর্বের 
একটি । আঘাতও পড়িতে পারে , যথা-- 


০০ /০ ০৩ 
(ঘ) রা; টরে | টক্ক। £ টরে 
/ ০ / ০ 
বা, রন ( মতক্ষরে আঘা5) 


০৪০ ৩ / ৩ ও / গু ও 


(ও) ধুর: রর | তুতুর £ তুষ! ও তুতুব £ তুযা | তু (২ষয অক্ষবে আঘাত । 


(চ) তেটে £ বিনে নি 
বা 


০৪/৪ ৬ ০/ ৩ 
উরে টক | টরে টক্কা । ৩ অক্ষরে আঘাত ) 


ডি ০ &” 9 


(ছ) তাত; তাঁধিন্। ধাধা; ; তঁধিন্‌ ( ৪র্থ অক্ষরে আধা ৪) 


খু 


যধাশ 
৩০ ৬ / ৬ ০ ৬ / 
কতো £ যে ফুল্‌ | কতে! £ আকুল ( রবীশ্রনাথ ক্ষণিকাঁ কল্যাণী ) 


বাস্তবিক পক্ষে (5) ও (ছ) জাতীয় পর্ধে দেখা যাইবে যে এুখম পর্বাঙ্গে ও 
একটি স্বরাঘথাত পড়িতেছে । পড়িবার সমদ্বে-- 


»/ 5/1*% ৯ / 
কতো-০1 যে ফুল্‌| কতো-01 আকুল 


এইরূপ পাঠ হইবে। 
সুতরাং (ছ) বান্তবিঞ্ক (৭), এবং (চ) বাস্তবিক (গগ) জাতীয় পর্ব্ব হইয়া! 


দাড়াইবে। 


ংলা ছন্দের মূলপুত্র ৪৯ 


[২*ঝ) শ্বাসাঘাতের পূর্ববস্তী অক্ষরটি গুরু ( হলন্ত হৃম্ব ) হইতে পারে 
€ সঃ ১৮ দ্রঃ), কিন্ত সে ক্ষেত্রে ছন্দঃ-সৌষম্যের রীতি বজায় রাখা বাঞ্চনীয় 
(স্থঃ ৩২ কদ্রঃ)। এইজন্ 


০৮ ল/ 


০ রি 
মগ্তীর £ বাজে | মোনাব : পাষে 
ভাল শুনায় না; কিন্তু 


০ / 2... 5: 
অনেক £ বাক্য | হান! : হানি 


2 2258-458% 8 
তঙ্জন : গর্জন | অনেক £ থানি 


চলিতে পারে। 
বাংল! ছন্দের সূত্র 
[২১] বাংল! ছন্দের এক একটি পর্কেবে কয়েকটি গোট। মূল 
শব্দ থাক। আবগ্যক। উপসর্গ ইত্যাদিকে এক একটি মূল শব বিবেচনা 
কবিতে হইবে। সাধাবণতঃ একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়। দুইটি পর্ষের মধ্যে 
দেওয়া চলে না। এইজন্য 
কত না অর্থ, কত অনর্থ, আবিপণ কবিছে হর্গমত্য (নগবনঙ্গীত-_ববীক্জনাথ ) 
এই পংক্কিটি পাচ মাক্সার পর্কেব রচিত মনে করিয়া 
কত না অর্থ, | কত অনর্থ, | আবিল কৰি | ছে শ্বর্গমত্ত্য 
এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না। 
এই কারণেই নিক্নোদ্ধত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হইয়াছে__ 
পথিমাঝে ছুষ্ট যব | নের হাতে পড়িয। (বীরবাহ কাব্য- হেমচন্ত্র ) 
বলি বীরবর প্র | দার কর ধরিল (ই) 
কেবলমাত্র হুই-একটি স্থলে এই রীতির ব্যতায় হইতে পারে-- 
[ক] যেখানে চরণের শেষ পর্ব্বটি অপুর্ণ (৫951696০) এবং 
উপান্ত পর্বেরই অতিরিক্ত অংশ বলিয়া! মনে হয় :__ 
ঘুম যাবে সে | দুধের ফেন। | ফুলের বিছা! | নায় ( কয়াধু-_সতোন্র দত্ত) 
কোথায় শিশ্ত | ভূ.লছ' ভান্ত | মাধবীর সৌ | রে ( ছুববাসা, কালিদাস রায়) 


রেলগাড়ী ধাব ; | হেরিলাম হাধ | নামিয়! বদ্ধ | যানে (পুরাতন ভূত্য, রবীন্দ্রনাথ ) 
4193], 


৫০ | বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 


কিন্তু যেখানে সম-মাত্রার পর্ব লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, মাত্র সেখানেই 
এরূপ চলিতে পারে ; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব একই চরণে ব্যবহৃত ঠয় 
সেখানে এরূপ চলে না। 
ছন্দ শ্বাপাধাত-প্রধান হইলে পর্বের মাত্রাসংখ্যা স্বনিন্দিষ্ট থাকে বলিয়া যে 
কোন স্থলেই শখ ভাঙিয়া পর্রগঠন করা যায়; যথা 
ঘরেতে ছু | রম্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি ( রবীন্তরনাথ ) 
কালনেমি ক | বন্ধরাহু | দৈত্য পাষ | ও ( কয়াধু। মত্যেন্্রনাথ ) 
[খ] বাংল মূল শব সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয়; বিভক্তি 
ইত্যাদির যোগে ইহ! অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে । সময়ে সময়ে বিদেশী এ 
তৎসম শব্দ অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শবের প্রয্নোগ দেখা যায়। 
সে সব ক্ষেত্রে আবশ্বক হইলে তাহাদের ভাঙিয়! দুইটি পর্বের মধো দেওয়া 
যাইতে পারে! তবে যতট| সম্ভব, শব্দের মুল ধাতৃুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 
করিতে হইবে । 
সহকারী রাজকৃঙ্ণ | কাঞ্চনবরণ, 
যাঁর করে জলে টেলি | মেকস রূতন। 
(গঙ্গার কলিকাতা-দশন, দীনব্দ্ধু মিত্র) 
চারি অগ্রি মিশ্রিত | হইয়। এক হৈল। 
সমুদ্র হৈতে আচম্‌- | বিতে বাহিরিল ॥ 
( আদিপব্ল, কাশীরাম | 
বিধুঃ পাইলা কমল! | কৌন্তভ মণি আদি । 
হয় উচ্চৈঃশ্রবা এরা | বত গজনিধি ॥ (3) 
এস পুস্তক- | পুগ্ন পূজারী | সারদার উপা | সকের সবে 
(স্বাগত, সত্যেলগনাথ দত) 
ভূদেব রমেশ | দীনবন্ধুর | অর্ধো পদার | বিন্দে দীপ্তি 
(কালিদাস রায়) 
[২২] প্রত্যেক পর্বের দুইটি বা তিনটি পব্বণঙ্গ থাকিবে। 
অন্ততঃ দুইটি পর্বাঙ্গ না থাকিলে পর্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তবঙ্গ 
অন্ভূত হয় না। 
প্রতি পর্বাঙ্গেও একটি ব| ততোধিক গোটা মূল শব্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে । তবে ষে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূল শব্দ ভাঙিয়া পর্ববিভাগ করা হয়, 
সে সব ক্ষেত্রে অগত্যা ভাংটা শব্ধ লইয়াই পর্ধের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়। 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৫১ 


বড় (চারি বা ততোধিক মাত্রার) শব্ষকে আবশ্যক মত ভাঙিয়া ছুইটি 
পর্ধবাঙ্গ গঠন করা যাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 
কবিতে হইবে। 
শ্বাসাঘাত-প্রথল ছন্দে যেখানে পর্ব ৪ পর্ববাঙ্গের মাত্রা পূর্বনিদ্দিষ্ট থাসেও 
সেখানে যথেচ্ছভাবে শব্দের বিভাগ করিয়! পর্বাঙ্গ গঠন করা যাইতে পাবে । 
এস : প্রতিভার | রাজ : টাকা : ভালে | এসে : ওগো : এস | সগৌ : রবে 
স্বাগত : কাব্য | কোবিদ - হেখায | উজ্জ - যিন'র | বাজিছে : বাশি 
(স্বাগত, সতেজানাখ দু ) 
যত্বশৈলে . শব্দসিন্ধু | করিষ! : মন্থন 
অমিত্রা" : ক্ষরের : সুধা | করেছে * অপণ 
(গঙ্গার কলিকাতা-দশন, দীনবন্ধু ) 
কোন হা. টে তু | বিকৌ! £ তে চাস | ওবে : আমার | গান 
(বথান্থান, রবীগ্রনাথ ) 
কেব:লেখপ| নাই দে. বার | কে ব:লেডার | দণ্ড. নাহি 
( কোজাগরলশ্্রী, যতীন্দ্র বাগ্চী ) 
| ২৩] এক একটি পর্ধার্শ সাধারণতঃ ছুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া 
থকে । কথন এক মাত্রার পর্বারও দেখা যায়। বাংলা শব্দও সাধারণতঃ 
এক, ছুই, তিন বা চার মাঞাব হয়। মোংটামুটি বলিতে গেলে, এক একটি মূল 
শপই এক একটি পর্ববাঙ্গ । তবে সব্বত্রই তাহা নহে (২১শ ৩১২শস্ত্রদ্রঃ)। 
পর্ববাঙ্গের শেষে ন্বরগান্তীযোর ত্রাস য়, এ কথা পূর্বেই বল। হইয়াছে । 
তি কবি ইচ্ছা করিলে পব্বাঙ্গের পবে সাঘাগ্ঠ খা অধিক বিরামস্থল রাখিতে 
পাবেন। সময়ে সময়ে পর্বাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্জেদ পড়িয়া যায়! কোন কোন 
স্থলে দেখা যায় যে, পর্বের মধোই পর্বাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ কিংবা পূর্ণচ্জেদ 
পড়িয়াছে (১ম হৃত্রে উদ্ধত দৃষ্টাস্তগুলি দ্রষ্টবয)। কিন্তু পর্বাঙ্গের মধ্যে 
কোনরূপ যতি বা ছেদ থাকিতে পারে না। 
[২৪] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্র। ও ৮ মাত্রার পর্যের ব্যবহারহই বেশী। 
১* মাত্রার পর্ষের ব্যবহারও বর্তমান যুগে যথে্ট দেখা ঘায়। কথন কখন 
৫ ও ৭ মাত্রার পর্ধেরও ব্যবহার দেখা যায়। ৪ মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১০ 
মাত্রা অপেক্ষা বড় পর্বেবর ব্যবহার হয় ন:1* 


পাপা পাপা তত 





শা এ িপিপাশীাশি পাীাশিটি পপি সপ শপ পপ পপ শশী শিস পিপিপি শশা শি 


* ৯ মাত্রার পর্ধের ব্যবহার বাংলায় বিশেষ দেখ! ষায় ন! 


_7 শিিপাশিশীশীশ পি শি তি পিসি 


৫২ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


৮ 


প্রত্যেক প্রকারের পর্ষের বিশিষ্ কোন ছন্দোগুণ আছে । 
৪ মাঝজার পর্বের গতি ক্ষিপ্র, ভাব হান্কা। শ্বাসাধাত-প্রধান ছন্দে শুধু 
৪ মাত্রার পর্ববই ব্যবন্ৃত হইতে পারে। 
জল পড়ে | পাত। নড়ে | 
কালো জল | লাল ফল। 
রাত পোহাল' | ফরস! হ'ল | ফুটুল কত | ফুল। 
“কে নিবি গো | কিনে আমায়, | কে নিবি গো | কিনে ।” 
পসর। মোর | হেঁকে হেঁকে | বেড়াই রাতে | দিনে ॥ 
মা কেদে কয় | “মগ্জুলী মোর | এ তো কচি | মেয়ে” 
কোন্‌ ফুল | তার তুল্‌ 
তার তুল্‌ | কোন্‌ ফুল্‌ 
ছয় মাত্রার পর্কের ব্যবহার বন্তনান যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক । এ রকমের 
পর্বের চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাঁগেৰ প্রায় সমান! 
বাংল! লঘুত্রিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় মাত্রার পর্বব। 


শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভূ'ই | আব সবি গেছে | খণে 
ওগে! কালে। মেঘ | বাতাসের বেগে | যেওন| ষেওন! | যেওন। চলে 
(সেথা) স্তব্ধ চপল | বাসন! মাননে, | হত লালসা | উগ্রতা 


আষ্ট মাত্রার পর্বই বাংল! কাব্যেব ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গম্ভীর । বাংলা পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী 
প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিতাক্ষর ( অমিভ্রাক্ষর ) প্রভৃতি ছন্দের 
ভিত্তি আট মাত্রার পর্বব | 

দশ মাজ্রার পর্বের বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্তমান যুগেই দেখা ঘায়। (পূর্বের 
কেবল দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের তৃতীয় পর্ধরূপে ইহার ব্যবহার দেখা যাইত) 
সাধারণতঃ লঘুতর পর্বের সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়। 


অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলো! চাই, চাই মুক্ত বাযূ | 
চাই বল, চাই স্বাস্থা। | আনন্দ-উজ্জবল পরমাযু | 
ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ। 
জগৎ আপনা দিয্বে | খু'জিছে তাহার প্রতিদান || 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫৩ 


নিম্তব্দের সে-আহ্বানে, | বাহিয়। জীবন-যাত্রা মম '' 
সিদ্ধুগামী-ভরঙ্গিণী সম || 
এতোকাল চলেছিনু | তোমারি সুদূর অভিসারে || 
বঙ্কিম জটিল পথে | হথে দুঃখে বন্ধুর সংসারে ॥ 
অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে ' 


দীর্ঘতর মাত্রার পব্বগুলি সাধারণতঃ লঘুতর পবেব'র 
সহযোগেই ব্যবহৃত হয়। 

পাঁচ মাত্রা ও সাত মাত্রীর পর্বের প্রতি অন্যান্ত পর্বর হইতে কিছু বিভিন্ন । 
ইহার! দুইটি বিষম মাত্রার পর্বাঙ্গে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের 9১1001%91 বা 
অপূর্ণ পর্বব বলিয়া গণ্য কবা যাইতে পারে । ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, 
চপল ভাব অনুভূত হয়। 

সকল বেল? | কাটিয! গেল | বিকাল নাতি | যায-- 

[ অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ) 
গোকুলে মধু | ফুরাষে গেল | আধার আজি | কু্গবন 

( শেষ, নববৃষ্ ভটাচাঁদ। ) 
ছিলাম নিশিদদিন | আশাহীন প্রবাসী 
বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী 

( বিরহীনন্দ, ববীন্দনাথ ) 

ললাটে জয়টাক। | প্র্ছন-হার গলে | চলে রে বীর €লে 
সে কারা নহে কারা | যেখানে ভৈরব কদর শিখ! জ্বলে 

( নজরুল ইসলাম ) 

[২৫] বাংলা ছন্দের রীতি এই যে, পর্ধবের মধ্যে পর্ববাঙগগুলিকে 
স্বনিদ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজাইতে হইবে; হয়, পর্ববাঙ্গগুলি 
পরম্পর সমান হইবে, ন। হয়, তাহাদের ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে 
সাজাইতে হইবে । (অর্থাৎ পর পর পর্বাঙ্গ গুলি, হয়, ক্রম+ঃ হম্বতর, না হয়, 
দীর্ঘতর হইবে |)* এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটিবে | 1 


* গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে পছ্যের এক একটি পব্ে পর্বাঙ্গের পারম্পয্যের মধ্যে 
এমন একটি সরল গতি থাকিবে, যাহা রৈখিক সমীকরণ 1117)61 €088692) দিয়। গ্রকাশ কৰা 
যায়। গছ্ের পর্ে এরূপ মরলগতি ন। থাকিতেও পারে । বরং তরঙ্গারিত গতির দিকেই গগ্যের 
প্রবণতা । 

1 উপাহরণ-_ ক্ষণপ্রভ| প্রভাদানে | বাড়ায় মাত্র আধার ( মধুতুদন ) 


আজিকার বসন্তের | আনন্দ অভিবাদন । রবীক্নাথ ) 


হট ংল। ছন্দের মূলসূত্র 


এই নিয়মাগসারে বাংলায় প্রসলিত পর্বাসমূহ নিম্নলিখিত আদর্শ (17(917) 
বা ছাচ ) অনুযায়ী বিভক্ক হইয়া থাকে । এই সঙ্কেতগুলিই বাংল! ছন্দের 
কাঠাম। পর্বের মধ্যে পর্ধাজের মাত্রা ও সমাবেশের উপরই ছন্দের মূল 
লক্ষণটি নির্ভর করে। 
পর্বের দৈত্য দুইটি পর্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পর্ববাঙ্গে 


বিভাগের রীতি 
৪ শা? ২4২ 
জল : পড়ে | গাতা : নড়ে 


দিনের : আলো | নিবে : এল 


- ৩+১ *% 
কিনু নাপিত | দাড়ি কামায় | আদ্ধেক : তার | চুল 
-- ১1৩% | 


তিন : কন্তে | দান 
রাম £ সিংহের | জয় 
₹. ৯ টাকা 
পঞ্চ : শরে | দগ্ধ; করে | করেছ: একি | সন্্যাসী 
টি ২+৩ 
পূর্ণ : টাদ | হাসে : আকাশ | কোলে 
আলোক : "ছায়া | শিব : -শিবানী | নাগর-জলে ] দোলে 


রঙ. সস 7. ৩+৩ ২+২+২ 
ভূতের : মতন | চেহারা : যেমন কিশোর কুমার | 
. 048, 
২8 
শিখ : গরজয় | গুরুজীর : জয় 
৪4২ 
সপ্তাহ : মাঝে | সাত শত £ প্রাণ 
৭ সি ৩+৪ 
পূরব £ মেথ মুখে | পড়েছে: রবি রেখ! 
্ ৪+৩ 


বিরহ ? তপোবনে | আনমনে ; উদাসী 


ক. পতগপপিপদিপিশশপকিপাল সপ ও পি পন পাশ ৮৭ শিরা পতিত এপি তত দি লী ভগ তত পপপপিপিত এপাশ শিপ 


পপ ০ 


2885-82 
* তাঁরকা-চিহ্নিত প্রথার পর্বববিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়। 


বাংলা ছন্দের মুলসুত্র ৫৫ 


পর্বের দৈর্ঘ্য দুইটি পর্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পর্ববাঙ্গে 
বিভাগের রীতি 
৮ পি ৪48 ৩+৩+4+২ 
পাখী সব £ করে রব রাখাল £ গরুর : পাল 
যশোর: নগর ধান 
২-+২+৪ 
চক্রে : পিট . আঁধারের 
৪-+২+২ 
অতীতের £ তীর : হতে 


২+৪+২ শা 
মহা-নিন্তব্েব প্রান্তে | কোথা ব'সে রগ্নেছে রমণী 


( আহ্বান, রবীক্নাথ ) 
দেশ দেশান্তর মাঝে | যার যেথ। স্তান 


( বঙ্গমাতা, রবীন্ধনাথ ) 
২+৩1+৩ কা 
সাড়ে : আঠারো : শতক) 
অতি - অল্প: দিনেই ) 
( আধুনিক, রবীন্রনাণ ) 
গম: বু : ফুলিয়া ( পৃত্তিবাস ) 
৩+৩+৪ 
ভারভ- £ জশ্বর : শাজাহান 
৪+৩4+৩ 
মহাবাজ £ বঙ্গজ : কাযস্ 


১৩ শা 


নমককণ £ ককক : আকাশ 
৪4৪4২ 
অশ্রভব! : আনন্দের : সাজি 
২+৪-+৪ * 
রথ : চাঁলাইয়। : শান্তি 
দিবা : হয়ে এল : সমাপন 


০ স্পা শপ 


« তারকা-চিঙ্গিত প্রথায় পর্ববিভাগ ক্কচিৎ দৃষ্ট হয়। 
1 এই সব ক্ষেত্রে প্রথম পবনাঙ্গটি বন্ততঃ ছন্দঃপ্রবাহের অতিরিক্ত । 


৫৬ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


[২৫ ক] বাংল! ছন্দের পর্বাঙ্গবিভাগের সঙ্কেতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের 
তাল-বিভাগের অন্ুবূপ। মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংলা গ্রভৃতি ভাষার 
ছন্দের প্রতি এক ; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক | নিয়ে পর্ববিভাগগুলিব 
সহিত তাল-বিভাগের স্বত্রের এক দশিত হইল £-_ 


পর্বের মাত্র! পর্বণাঙ্গবিভাগের রীতি আন্নরূপ তালের নাম 

রা রা .০. ঠরী বা েসট। 

৫. *, ২২+৩,৩+২ *** ঝাঁপতাল 

৬ *** ৩৩ ***  দাদরা, এক তাল ইত্যাদি 
২+৪,৪+২ ১. কূপক 

না 8 ৩+৪) ৪+৩ ত তেওর! 

৮." ৪+8 **.. কাওযালী ইত্যাদি 
২+৩+৩,৩+৩+২ ১, ত্রিপুট তিশ্র (দক্ষিণ ভারতী ) 

উঠ ভু ৪+8প২,২+$8+৪8 *+* সর ফাকত। 


[২৬] পরম্পর সমান বা প্রত্িসম পর্ের মধ্যে পর্বাঙ্গবিভাগের রীতি 
একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই | * 


$ সগ" ০৪৩৪ ও ৬ * ০2:০7] 
চি 


“আনন্দে মোর | দেবত| : জাগিল | জাগে ' আণন্দ | ভকত গ্রাগে” 


এই চরণটিতে প্রথম তিনটি পর্ব পরস্পর সমান, প্রত্যেক পর্ধেই ছয় মাত্রা 
আছে। কিন্তু পর্বাঙ্গবিভীগেব রীতি বিভিন্ন | প্রথম পবের্ব ৪+১১ দ্বিতীয় 
পবেব $+-৩, তৃতীয় পবের্ব২+৪ | 


সেইব্ধপ, 


“ষৃত্যুর £ নিভৃত * স্নিগ্ধ ঘরে | বসে আছ বাতাধন * পরে, | জ্বালাষে রেখেছে! দীপথানি | 
চিরস্তন . আশার উজ্জ্বল” 


এই চরণটির প্রতি পর্ষেই দশ মাত্রা আছে। কিন্তু পব্বণঙগবিভাগেব বীতি 
যথাক্রমে ৩+৩+৪১ ৪+৪+-২১ ৩+৩+৪১৪--৩+৩। 


চে শা্শীি শি িশিট তিক শশা ৯7 এশা শি ্পশশীপীশীশীশিশীশাসিটি শিস সশপাশাছ শশী) পাশাপাশি িশিিশিিশাবিশশীশপশীীশিশরীশিশাপীশিপপী পি িাশিশিশিস্স 


* তবে যেখানে পর্ববাঙ্গবিভাগের একটি সঙ্কেত"ই বারংবার ব্যবহৃত হয, এবং সেই সঙ্কেতেৰ 
অনুযারী বিভাগের উপরই কোন বিশেষ ছন্দন্তরঙ্গের প্রভাব নির্ভর কবে, সেথানে গ্রত্যেক পর্বেবেই 
গর্ববীঙ্গবিভাগ একবিধ করার চেষ্টা কর! হয। স্বরাধাত গ্রধান ছন্দোবন্ধে ইহা! কখন কখন দেখ! 
যা়। যেখানে গ্রসারদীর্ধ অক্ষরের ব্যবহার থাকে, সেখানেও এরাপ দেখা যার়। 

( লৃঃ ১৬ট দ্রঃ) 


ংল৷ ছন্দের মূলপুত্র ৫৭ 


[২৭] উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়। ছন্দের 19666] বা 
আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্র স্থির হইয়। থাকে । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্টক-মত 
দীর্ঘ হইতে পারে। লাঁধাবণ বীতি এই যে, প্রতোক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া 
গণ্য হইবে, শুধু শবের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিস্না গণ্য হইবে । ছন্দের 
খাতিরে গোট। শব্দ না ভাঙিফা উপরে লিখিত নিয়মে পর্ববাঙ্গবিভাগ 
করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘাকরণ বা হুস্বীকরণ কর! হইয়া থ।কে। 
এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরাথাতের প্রভাবে যেকোন হলল্ত 
অক্ষর ত্রস্ব হইতে পারে। বিভিম্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার ও সমাবেশ- 
সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে । (স্থঃ ১৫১ ১৬, 
১৮ ও ২৭ দ্রষ্টবা ) 

এই উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্দকে ভাড়িয়া পর্ব বা 
পর্ধবাঙ্গবিভাগ কৰা যাইতে পারে, তাহাও শ্মরণ রাখিতে হইবে । ( স্ুং ২১ 
ও ২২ দ্রষ্টব্য) 

পাঠকের কচি-অনুসারে কবিতাপাঠ-কালে চরণের অস্ত্য শ্বরকে দীর্ঘ করিয়া 
টানিয়া অস্ত্য পর্বের দৈর্ঘ্য ঝাড়াইতে পারা ফায়। অবশ্ঠ প্রকিসম পর্বগুলিতে 
মোট মাত্র! সমান রাখিতে হইবে | * 


[২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময়ে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি 
চবণ সমমাত্রিক পর্বের সযোগে, না, ভিন্ন মাত্রার পর্বে সংঘোগে রচিত 
হইয়াছে । এইটি বুঝিয়া প্রথমতঃ পর্ববিভাগ করিতে হইবে। (শবের 
স্বাভাবিক অন্য অনুসারে পাঠ কবিলেই সাধাবণতঃ পর্ধবিভাগপ্তলি অনেক 
সময়ে ধরা পডে।) তাহার পে পর্বগুলির কত মাত্রা তাহা বিবেচনা করিতে 
হইবে। এবং তাহার পবে প্রত্যেক পর্কবকে উপযুক্ত পর্বাঙ্গে বিভাগ করিতে 
হইবে । পর্বের ও পর্বাঙ্গের মাত্রা হিসাব কবিবার সময়ে মাত্রা-বিষয়ক 


* “যমন, কেহ কহ পাঠ করেন-_ 
গগন গরজে মেঘ | যন বরষ! 


তীরে এক! বসে আঠি | নাহি ভরসা 
যেখানে অন্ত্য প্ৰনটি হুম্ঘতর, (সখানেই এরূপ চলিতে পারে । 


৫৮ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


নিযমণ্ডলি স্মরণ রাখিতে হইবে। দীর্ধীকরণের আবশ্বক হইলে নিম্নলিখিত 
তালিকার পর্যায় অন্ুলারে করিতে হইবে: 


(১) শবের অস্তস্থ হলন্ত অক্ষর 

(২) অন্যান্য হলস্ত অক্ষর যৌগিক অক্ষর 

(৩) যৌগিক-স্থরাস্ত অক্ষর 

(৪) আহ্বান ও আবেগস্থচক এবং অন্ুঞ্চারধ্বনিস্থচক অন্দর 
(৫) লুপ অক্ষরের প্রতিনিধিস্থানীয় মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
(৬) সংস্কত-মতে দীর্ঘ-স্বরাস্ত অক্ষর 

(৭) অন্তান্ত মৌলিক-ম্বরাস্ত অক্ষর * 


[ ২৮ক ] যেখানে পর্ধে পর্যে মাত্রার সংখ্যা সমান বা স্বনিয়মিত, 
সেখানেই আবশ্াক-মত অক্ষরের হৃন্থীকরণ ও দীঘীকরণ চলিতে পাবে। যেমন, 
কোন চরণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা, কি, ৮ মাত্রার পর্ধ ব্যবহৃত হয়, 
তখন ছন্দের সেই গতি অবাহত রাখার জগ্ভ অক্ষরের আবশ্বাক-মত হৃম্বীকরণ বা 
দীর্থীকরণ হয়। 


রিতু তর তর 
আমাদের ছোট নদী চলে বাকে ৰবাকে 


৫6৬ 
০ 


বৈশাখ মানে তার হট জল থাকে 
এখানে গ্রতি চরণের প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা হইবে, ইহা নিপ্দিষ্টই আছে। স্মতরাং 
“টৈ* অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরা হইল । 
যেখানে এরপ স্ুনিন্দিষ্ট একটা রূপকল্প বা ছ্ণচ নাই, সেখানে প্রতি অক্ষরই 
শ্বভাবমাত্রিক হইবে; অর্থাৎ মাত্র শবের অন্ত্য হলস্ত অক্ষবকে দীর্ঘ খরিয়া 
বাক সব অক্ষরকে হুম্ব ধরিতে হইবে । যেমন, 


“এই কলোলের মাঝে ! নিয়ে এদ কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন” 


এই চরণটিতে ( সঙ্কেত-৮+৬+১০) সমস্ত অক্ষরই শ্বভাবমাত্রিক হইবে । 


৮. এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্ঘাকরণ যতদুর সম্ভব এড়াইয়। চলিতে হইবে । কারণ, সেরূপ 
করিলে বাংল! উচ্চারণপদ্ধতি লক্ষন করিতে হয় । ভত্রাচ ছন্দকে বজায় রাবার জন্য সাধারণ 
উচ্চারণপদ্ধতির ব্যতিক্রমও আবগ্কক হইলে করিতে হইবে | 


ংল! ছন্দের মুলসুত্র ৫৯ 


অমিত্রাক্ষর ও অন্যান্ত অমিতাক্ষর ছন্দেও যেখানে অনেক দিক্‌ দিয়া একটা 
অনির্দিষ্টতা থাকে সেখানেও সব অক্ষর স্বভাবমাত্রিক হইবে । 

[২৯] পর্ব আরম্ভ হইবার পৃ “অনেক সময়ে 1১016706616 বা ছন্দের 
অতিরিক্ত একটি বা দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা ফায়। ইহাদিগকে ছন্দের হিসাব 
হইতে বাদ দিতে হয়। 

যথা, 

মোর--হার ছেড়া মণি! নেয়নি কুড়ারে 

রথেন চাকায় | গেছে সে গুডাষে 

চাকার চিচ্গ | ঘরের মুখে | পডে আছে এধু | আকা 
আমি--কী দিলাম কারে | জানে না মে কেউ | ধুলা রহিল | ঢাঁক। 


এখানে মূল পবর্ব ৬ মাত্রার। 'মোর+ আমি এই ছুটি শব ছন্দোবস্ধের 
অ5রিক্ত | 
[৩.7 ছন্দোলিপিকবণের (56511017৩-এব ) ডুই একটি উদ্দাহবণ নিচে 

দেওয়া হইল-_ 

এত কলিকাত1--কালিকাক্ষেত্র, কাহিনী ইহার মবার শ্রুত, 

বিধচত্র ঘুরেছ হেখ য় মহেশের পুলে এ পৃত। 

(স্বাগত) সত্যেন্্র দত্ত) 

এই দুইটি পংক্তি পভিলে বা অন্থয় করিলেই প্রতীত হইবে ষে, প্রত্যেক পংক্কির 
মাঝখানে একটি তি বা! পব্ববিভাগ আছে । 

এই কলিকাত1-কা'লকাঙ্গেত্র, | কাহিনী ইহার সবার শত 

বিধু-চক্র ঘুরেছে হেথায, | মহেশের পদখুলে এ পৃত। 


দেখা যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০১ ৯১৯১১ করিয়া 
অক্ষর আছে। কিন্তু ইহাতে শ্বালাঘাতের গ্রাবল্য নাই এব" শ্বীসাধাত-প্রধান 
ছতন্দর বীতি অন্রসারে চাবি অক্ষব লইয়া পব্ববিভাগ করিতে গেলে অনুচিত 
ভাবে শক ভাঙিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব হয়। গ্রতরাং সাধারণ রীতি 
অনুসারে অন্ততঃ শব্দের অন্তস্থ হলত্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে । তাহা 
হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১১, ৯, ১১ মাত্রা করিয়া পড়ে। কিন্তু ১১ মাত্রার 
প্ৰব হয় না, বিশেষতং এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের | স্তরাং ৫ বা৬ 
মাত্রাব পব্বলইয়া ইহা সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবত: 


৬* বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


ছুইটি পবেবব সমষ্টি। এই ভাবে দেখিলে নিম্বলিখিত ভাবে পরর্ববিভাগ 
করা যায়-- 
এই কলিকাতী-_- | কালিকাক্ষেত্র। | কাহিনী ইহাব ] সবার শত, 
বিধু-চক্র | ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদ | ধূলে এ পৃত 
মাত্রার হিসাব এবং পব্বণক্ের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক 
অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে ।* স্থত্রাং ছন্দোলিপি এইবপ হইবে-- 


এই : কলিকাতী-- | কালিকা- . ত্র | কাহিনী ইহার | সবার : ক্র 
»৮(২+8)+(৩+৩)+৩7+৩)+0৩+২) 


স্পা টি শপ ৫2০7 0৬০ ৪% ০ &জ 


বিষু- : চক্র | খুবেছে : হেথা, | মহেশের পদ. | ধুলে এ £ পৃ 
-(৩+৩)+(৩+৩)+(8+২)+(2+২) 
আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। 
নীল-সিন্ধুজল-ধৌভ-চরণ-হল 
অনিল-বকম্গি তণ্ঠাম্ণ অঞ্চল, 
অন্থবর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল 
শত্র-তৃষার-কি বীটিন' 
সহজেই প্রভীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পব্রবিভাগ হইবে 
এইবপ-- 
নীল-সিজ্ু-জল- | ধৌত-চরণ-তল 
অনিল-বিকম্পিত | -গ্বামল-অঞ্চল 
অন্বর-চুশ্বিত | ভাল হিমাচল 
শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে । মুল পবেবব মাত্রা স্থির না করিলে 
উচ্ার বিভাগ স্থির করা কঠিন । 
এই কয়টি পংক্তি যে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহা স্পষ্ট বঝা 
যায়। স্থতরাঁং এই কয়েকটি পর্ব অন্ততঃ ৬; ৭ ৭ ৬; ৬১৬ মাত্রা আছে। 
কিন্তু সমমান্রিক পবের্ব এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্বের 
অন্ততঃ « মাত্র/ আছে ধবিতে হইবে । ৭ মাত্রা করি! ধরিলে অবশ্য ২য ও ওয় 
পংক্তিতে পব্বর্ণঙ্গবিভাগের তত অস্থবিধা হয় না, কিন্তু প্রথম পংক্তিতে হয়। 
প্রথম পবর্বটিকে ৭ মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী “সন্ত অক্ষরটিকে দীর্ঘ 


এসপি পিপি শীাাশীশী পিসি ক পাশপাশি এপাীশীপসিশিশীল পা 
০ পাশ পিাপিপিপপপ | পাপী | পানি ০০০৯০ 


* অনেক সময়ে চরণের শেষ পর্বটি অপেক্ষাকৃত হম হয়| 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৬১ 


ধরিতে হইবে। প্রথম পবের তাহ! হইলে পব্ববিভাগ হয় “নীল-সিন্‌ : ধু-জল' | 
দ্বিতীয় পব্রণবিভাগ হয় “ধৌত চর £ ণ তল? বা ধৌত চ: রূপ তল । এক্সপ 
বিভাগ বাংলা ছন্দের ও উচ্চারণের রীতির বিরোধী । স্বতরাং পব্বগ্তলিকে ৮ 
মাত্রার রিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে ! বিশেষতঃ, ষখন ৮ মাত্রার পর্বই 
গন্তীর ভাবের কবিতার উপযোগী । 

ছন্দের নিয়ম অন্কুলারে দীর্ঘীকরণ করিলে ৮ মাত্রার পব্বে সহজেই ছন্দো- 
লিপি করা যায়-- 


লি পি চি তি লিলিলি ৮৮ 


ন'ল : দু: -জল | ধৌত: চরণ £-তল -৮(১+৩+২)+(৩+৩+২) 
৮৮ লি লস 1 ৮৮5 শখ তিতি 
অনিল-বি ; কম্পিত | শ্তামল £ অঞ্চল স্৮(৪+8)+ (848) 
|? ল11 সে 
অন্বর ; নষ্বিত | ভাল : হিমা : চল »(৪+৪)+(৩+৩+২) 


আঞপক্জ।  তি 


শর; -কুধার £-কিরী | টিনা। স(৩+৩+২)+২ 
অথবা 
ত্র £ তুষার : -কিরীটিনী -(৩+৩+৪) 


এইক্ূপ হিলাব করিয়াই নিম্বলিখিত পঞ্ঠাংশগুলিব ছন্দোলিপি করিতে 
হইয়াছে 


খে] 


ধা গগনে | নিবিড় : কালিম' ] রো নি নিশি। 


৮172 


সী বদন | পৃথিবী : হেরিছে | ঘোর অন্ধ : কারে : মিশি। 
(ছারাময়ী। হেমচক্ত্র ) 


7. ১: ৫ 
: রাণা। | বাঁষ : সিংহের | জন্ম 
মেরি: পতি | ভব থরে | কর 
প্১/ / রি রে ৮৪৮ 
কনের : বক্ষ | কেপে £ উঠে | ভরে, 


$ চে 


ছিঃ চল ছল | করে, 
রঙ লি ৬ / ৮ 


বর: খা ধক সম | শ্বরে 


“জায় : রাণা | রা সিংহের | জন” । 
(কথ! ও কাহিনী, রবীন্ত্রনাথ ) 


৬২ “বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


সব্ব্। এইরূপে পবর্ব ও পব্বীঙ্গগঠনের রীতি স্মরণ রাখিয়া মাত্রাবিচার 
করিতে হইবে। €কানরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্র 
পুববনিদদিষ্ট থাকে না”__বাঁংল! ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভুলিলে 


চলিবে না। 
( ছন্দোলিপির অন্যান্য উদাহরণ পরে দেওয়া হইয়াছে । ) 


চরণের লয় 
[৩১] পূর্বে (১৪শ সুত্রে) এক একটি অক্ষরের গত্তির কথা বণা 
হইয়াছে । বাংলা ছন্দে বিভিন্ন গতির অক্ষরের সমাবেশ একই চরণে হয়, 
ভাহাও দ্রেখান হইয়াছে । স্ুত্তরাং বাংলা কবিতায় উচ্চারণের গত্তিব পবিবণ্ণন 
প্রায় সর্ধদীই করিতে হয়। 
কিন্ত এই পরিবর্তন একেবারে যদৃচ্ছ নহে । উহাব সম্পকে বিধিনিষেধ 
আছেণ যেমন, 


৮৪6৬9 ৭ 


আকাশে বু | ঘোর পরিহাসে | হাসিল অট। হা 
এই চরণটিব ঈষৎ পরিবর্তন কিয়! 


স্সপপর্ট পি রি 


আকাশে ব 1 বজ | টি বিদ্দাগে | হাসিল অর ] হস্ত 

লেখ! চলিবে ন!। 

কারণ, প্রত্যেক অক্ষরের গতি ছাড়া, প্রত্যেক চরণের একটা বিশিষ্ট 
লয় আছ্ছে। সেই লয় অচ্ুসাবে চবণে বিভিন্ন শ্রেণীব অক্ষরের গ্রহণ খা বজ্জন 
করা হইয়া থাকে । উদ্ধত চরণটির সাধারণ লয়ের বিরোধী হইবে বলিয়া এ 
চরণটিতে গুরু অক্ষরের ব্যবহার চলিবে না। 

চরণের লয় তিন প্রকার-_দ্রেমত, প্বীর ও বিলন্বিত। বাব্তত্ত্রীকে ইহাব 
যে-কোন একটিতে বাধিয়া আমরা কবিতা পাঠ করিয়া থাকি । 

দ্রেমত লয়ের চরণে অতিদ্রত অক্ষব একাধিক ব্যবহৃত হয়। অন্যান্ত 
অক্ষর সাধারণতঃ লঘু হয়। যেমন, 


রক ৬৩৬৬ ঞ/ ঙ 


অ) কোন্‌ দেশেতে | তক্লত| | নকল দেশের | চাইতে টি 
তবে মাত্রাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া অন্যান্য শ্রেণীর অন্গরও কচিৎ ব্যবশ্ত 
হইতে পারে । যেমন, 


| ০ * 


(আ) এক কন্তে | না খেয়ে | বাপের বাড়ী ] ধান 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৬৩ 


ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুর” অর্থাৎ স্বভাবমাত্রিক অক্ষব 
বাবহাভ হয়। যেমন, 


(ই) হে নিন্তন্ধ গিরিরাজ | অভ্রভেদ তোমার £ঈীত 


৪.৬ ৩৩৪৭৪ ৪ ০১৮৮৪ ৯৯ ৬ ৪ 


তরঙ্গিয়। চলিয়াছে | অনুদাত্ উদাত্ত গবিত 


মাত্রাপচ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়। বিলম্বিত অক্ষর কদাচ ব্যবহৃত হইতে পাবে। 


তি ০ ৩৪ উ প্ণত 6৩৮95 


11) সন্ধ্য। গগনে | নিবিড় কালিম। | অরণ্যে খেলিছে নিশি 


গড ০9 ৪০ ৩৬ স্ম্প্প ভীত 


ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে | নি অন্ধকারে সিশি 


বিলম্বিত লয়ের চরণে লঘু ও বিলম্বিত ( ধীর-বিলস্বিত এবং অতি- 
বিলম্বিত ) অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অতিদ্রত « ধীরদ্রত (গুরু ) অক্ষর বিলম্বিত 
লয়ের চরণে চলে না। 


০৩ 


(উ) রর গর্জনে | নীল অর | শিহরে 


উত্তল! কলাপী | কেক -কলববে | বিহরে 
নিখিল-চিত্ত- | হরফ! 


খন গৌগবে | আস্ছে মণ্তড | বরষা) 


০ ৬ 96৪ 


(ড) যাস বর র| চমকি জাগিল, 


শত ৬ 9 


এপ্র জড়িম। | পলকে ভাগিল, 


ঝড় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা” হন্দর | চক্ষে 


পা ড৪ ডগ ০৬ স্পা 95 $০১2 


(ঝা) চন্দন : ভর” যব | সৌগভ : ছোড়ব | দসধর : বরিখব | আখি 
(৯) হ্যাম বিটপি ঘন নি তট বি-গলবিনি | ধুসর তরঙ্গ | ভঙ্গে 

৮০০০৭ ]। নে হর বাবে বা ধা 
(এ) বহিছ : জননি £ এ কত শত £ যুগ যুগ | খা; হি 








এতৎসম্পর্কে অন্তান্ত আলোচন। “ছন্দের রীতি” এবং “বাংলা ছন্দের লয় ও 
শ্রেণী” নামক দুইটি অধ্যায়ে করা হইয়াছে । 


৬৪ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 
ছন্দের সৌষম্য 


[৩২] বাংল! ছন্দের সৌন্দধ্যের জন্য পরিমিত মাত্রার পব্ষের যোজনা 
ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার | বাংলা উচ্চারণের 
পদ্ধতিতে অক্ষরের মাত্রা সুনিদ্দিষ্ট নহে; হ্লস্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরাস্ত 
অক্ষরেরও, ইচ্ছামত হ্ম্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণ করা হইয়া থাকে । লঘু অক্ষর 
ছাড়া অন্তান্য অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য 
বাগ্যস্ত্রের বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়া আবশ্যক হয়। স্বতরাং ইহাদের ব্যবহারের 
সময়ে ছন্দের সৌষম্য সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অস্থসরণ করিতে হয়। 
পর্বাঙ্গে ও পব্র্ণকি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পৃব্বে আলোচনা কর! হইয়াছে । 
কিন্তু পরিমিত মাত্র! থাকিলেও সময়ে সময়ে পবের্ব বা পর্বাঙ্গে সৌষম্যের অভাব 
ঘটিতে পারে। এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে। 

অতিবিলগ্থিত ও অতিদ্রত অক্ষরের ব্যবহারে সৌষমোর কথা ২*শ ও ১৬শ 
স্থত্রে আলোচনা করা হইয়াছে । 

বিলম্বিত অক্ষর একই পব্বীঙ্গে একাধিক ব্যবহার না হওয়াই বাঞ্চণীয়। 
ব্রহ্মধি* পঞ্জন্য' প্রভৃতি শব্ধ ৫ মাত্রার ধরিয়া পড়িলে ছন্দঃপতন না হৌক্‌, একটু 
অস্বাভাবিক বোধ হয়। 


গুরু অক্ষরের সৌষম্য 
[৩২ ক] গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহার বাংলা ছন্দে চলে, কিন্তু তাহাদের 
সৌম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই কারণেই গুরু অক্ষরেব 
বাবহারের জন্য কখনও ছন্দ; শ্রুতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় 
হয়। নিক্বোদ্ধত চরণগুলিতে যে সৌষম্য রক্ষা হয় নাই, তাহ! বেশ বুঝ। ধায় । 
ডগমগ তন্থু | রমের ভারে 


ভারত হীরারে | জিজ্ঞাসা করে ( ভারতচন্দ্র ) 
বীর শিশু | সাহসে ঘুঝিয়! 

উপযুক্ত | সময় বুঝিয়া (রঙ্গলাল) 
ব্রজাঙ্গনে | দয়। করি 

লয়ে চল | বথ| হরি ( মধুনুদন ) 


কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌম্য রক্ষা হইতে পারে £-- 


বাংল। ছন্দের মূলসুত্র ৬৫ 


(ক) গুরু অক্ষরের সন্সিধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজন। করিলে 
€সৌবম্য রক্ষা হয়। যথা - 


ব্রত ছুটি ০০০০৮ 


আজিকার কোন ফুল। বিহঙ্গের কোন গান | আজিকার কোন রক্তরাগ 
এখানে দ্বিতীয় পর্বে হও ও “গেরু”, এবং তৃতীয় পৰে “রক” ও রাগ” পরস্পরের 
সন্গিধানে থাকায় সৌষমা রক্ষিত হইতেছে । 
(খ) প্রতিসম বা! সন্মিহিত পর্ববাঙ্গে বা পর্ধবে সমসংখ্যক গুরু 
অক্ষর যোজন। করিলে সৌবম্য রক্ষা! হয়। 
যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যা বেশী হয়, তবে প্রতিসম 


পর্ববালে ব1 পর্বে সমসংখ্যক লঘু অক্ষর যোজন। করিলে সৌষম্য 
রক্ষা হয়। যথা 


প্রভু বৃদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি 
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি 


অনাথ পিওদ | কহিল। অন্বুদ- | নিনাদে 


জয জব টিক ভবপতি 
দুর্দান্ত : পাত্ডিত্য : পূর্ণ ভা : দিদ্ধান্ত 


যেখানে পরস্পর সম্িহিত দুইটি পর্বের মধ্যে মাত্রার বৈষম্য 
আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও সৌধম্য রক্ষা হয়। 


সন্ধ্যা রক্ত রাগ সম | তক্জাতলে হয় হোক লীন 


সর্ট স্পা | শা 


স্পর্শ করে লালমার | উদ্দীপ্ত নিঃশ্বাস 


কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম সর্বদা হয় না। 
নিকুপ্ে ফুটায়ে তোলো! | নবকুন্দ রাঁজি 


নহ মাত, নহ কন্ঠ | নহ বধূ, সন্দরী রূপসী 
যেখানে ব্যতিক্রম হয়, সেখানেও গুরু অক্ষরের ধোজন। সাধারণতঃ মাত্রার 


অন্ুপাত্তেই করা হয়। 
৮-৮0199], 9 1, 


৬৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


কিন্বা বিশ্বাধরা রম] | অগুরাশি-তলে 
জীর্ণ পুষ্পদল যথা | ধ্বংস ত্রংশ করি চঠুদিকে 


(গ) কোন বিশিষ্ট ভাবের ব্যগ্রনার জন্য সন্মিহিত প্রতিসম 
পর্ষেবে গু অক্ষরের প্রয়োগে সৌষম্যের রীতির ব্যন্িচার করা 
যাইতে পারে। 


অনুরাগে পিক করি | পারিব না পাঠাইতে | তোমাদের করে 
আজি হ'তে শতবর্ষ পরে 


এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মাত্রা সমান, কিন্তু গুরু অক্ষরের ব্যবহারে 
মৌষমা নাই মনে হইবে । কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের স্থর ক্রমশঃ 
নামিয়া আসা দরকার । সেইজন্ু/ দ্বিত্তীয় পর্ধকে প্রথম পর্ষের চেয়ে নরম সরে 
কাধা হইয়াছে। 


চরণ (৬০15০) 


[ ৩৩) পর্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের লাম চরণ (€ ৬৬7৪) | 
সাধারণতঃ প্রত্যেকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (1709) লিখিত হয়, 
কিন্তু তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সব্ধদা ঠিক এক নহে। অনেক সময়ে 
অনুপ্রালের অবস্থান নির্দেশ করিবার জন্য পদ্যের এক চরণকে নানা ভাবে 
পংক্তিতে সাজান হয়। যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে দুই 
পংক্তিতে লেখা হয়, কিন্তু এঁ ছুই পংক্তি আসলে একই চরণেব অংশ । লাকা" 
ছন্দেও অনেক সময়ে এক চরণকে ভাঙ্গিয়া ছুই পংক্কিতে লেখা হইয়াছে । সে 
ক্ষেত্রে পংক্তির শেষে উপচ্ছেদ ও অন্ত্ান্ুপ্রাস আছে, কিন্তু পূর্ণযৃতি নাই 
(সঃ ৪৩, ৪৪ দ্রঃ)। 

[৩৪] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কয়েকটি পর্ব এবং শেষে পূর্ণঘতি থাকে । 
চরণেব গঠনপ্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ বা পরিপাটী (0৮970) সম্পূর্ণভাবে 
প্রকটিত হয়। 

[৩৪ক] প্রত্যেক চরণে সাধাবণতঃ ছুইটি, তিনটি বা চারিটি করিয়৷ পর্ব 
থাকে । কখন কখন অপূর্ণ কিংবা এক পর্বের চরণও দেখা যায়। কিন্তু সে 


বাংল৷ ছন্দের মুলসুত্র ৬৭ 


রকম চরণ প্রায়শঃ বৃহত্বর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছাচের ভ্তবকের গঠনেই 
বাবহৃত হয়। পাঁচ পর্বের চরণও কথন কখন দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ 
বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না। 

[ ৩৫] দ্বিপর্তিক চরণই বাংলায় সর্ধাপেক্ষা বেশী দেখা যাঁয়। অনেক 
সময়েই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ( অর্থাৎ ৮ বা ১* মাত্রার ) পর্বের 
ব্যবহার আছে সেই সব স্থলে, দ্বিপবিবিক চরণের ছুইটি পর্বর অসমান হয়। প্রায়ই 
শেষ পর্বটি ছোট হইতে দেখা যার, কখনণএ আবার শেষটিই বড় হয়। প্রথম 
প্রকাবের চরণকে অপূর্ণপদী (০2$816০6 ) এবং দ্বিতীয় প্রকারের চরণকে 
অতিপূর্ণপদী (1)51)61--2251816111) বলা যায়। 

ত্রিপব্বক চবণেবও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। প্রাচীন ছন্দে ত্রিপব্বিক ছন্দ 
মাত্রেই প্রথম ছুইটি পর্ব সমান ও ভভীয়টি দীর্ঘতর হইত। লঘু কিপদীর স্ৃত্র 
ছিল ৬+৬+৮ এবং দীর্ঘ প্রিপদীর সুত্র ছিল ৮+৮+১*। বর্তমান যুগে 
কিন্তু নানা ধরণের ভ্রিপব্বিক চবণ দেখা যায়। ৮+৮+৬, ৮1+১*4৬, 
৭-41-৭-41-৭১৮+৬+৬১ ৮+১*+4১০ ইত্যাদির শ্ুত্রের জিপব্বিক চরণের ব্যবহার 
দেখা যাষ। 

চতষ্পব্বিক চরণে সাধাবণতঃ, হয়, চারিটি পর্ধই সমান, ন।-ভয়, প্রথম তিনটি 
পরম্পব সমান এবং চতুর্থটি হুম্ব হয়। অন্য ধরণের চতুষ্পব্বিক ৮রণও দেখা 
যায়? কিন্তু তাহাতে পধ্যাযক্রমে একটি হুস্ব ৪ একটি দীর্ঘ পর্ব থাকে, কিংব। 
মাঝেব পর্ব দুইটি পব পর সমান এবং প্রান্তস্থ পর্ব দুইটিও হুম্বতর বা দীর্ঘতর ও 


পরম্পর সমান হয়। 
(চরণ ও শুবক? শীষক অধন]ায় দ্রষ্টব্য )। 


৮/স্তবক (3191759) 


| ৩৬] সুশৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ঠ চরণপর্যযায়ের নাম স্তবক। 
অনেক সময়েই মিল বা অন্ত্যান্প্রাস্র দ্বারা এই সংশ্লেষ স্পট হয়। 

পরস্পর সমান দুই চরণেব মিত্রাক্ষর স্তবকের ব্যবহাবই বাংলায় অধিক । 
পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জাতীয় । ১৭ম সুত্রে 
উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্ত পয়াবেব ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লঘু ত্রিপধীর উদাহরণ । আধুনিক 
যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চবণের ভ্তবক অনেক সময়ে দেখা যায়। ভ্তবকে অন্ত্যান্- 
প্রাসের ব্যবহারেও বর্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা ঘায়। 


৬৮ ংলা ছন্দের মূলসুত্র 


পূর্বে স্তবকের অন্তগত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের পর্বরই 
ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, স্তবকে একই 
মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু প্রতি চরণের পর্ধের সংখ্যা বা চরণের 
দৈর্ঘ্য এক নয়। আবার কথন কখন দেখা যায় যে, চরণের ধৈর্য সমান আছে; 

কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে । 
( “চরণ ও সবক” শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টবা )। 


অর্ধিল ব৷ মিত্রাক্ষর (1২1০) 


[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুনঃ শ্রতিগোচর হইলে তাহার ঝঙ্কার মনে বিশেষ 
এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষরযুগলকে 
মিত্রাক্ষর বলা যায়। নিয়মিতভাবে একই ধ্ৰনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ 
অতিমধুর হয়, এবং ইহাদ্বারা ছন্দের একা শুত্রও নির্দিষ্ট হইতে পারে। 

বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্য চরণের 
শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা । ইহার এক নাম মিল 
ব। অন্ত্যানুপ্রা (111706) | পৃবের্ব বাংলা পছ্যে সবব দাই অন্ত্যান্তপ্রাস ব্যবহৃত 
হইত, বর্তম'ন কালে ইহার ব্যবহার আপক্ষাকৃত কম। 

অন্তযান্সপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা নহে; অনেক সময়ে 
ভরণের অন্তর্গত পব্বেরি শেষেও অন্ত্যান্ুপ্রাস দেখা যায়। সাধারণ ঝরিপদীতে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের "শ্য অক্ষরে মিল দেখ! যায়। চরণের ভিত্বরের 
'অস্তানুপ্রান ছেদের অবস্থান নির্দেশ করে| রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে 
সাহার কাব্যে অঙ্থ্যানুগ্রাস ব)বহার করিয়াছেন। “বলাকা'র ছন্দে অনেক 
সময়ে অস্তযান্প্রাস মাত্র ছেদের অবস্থান-ই নির্দেশ করিয়াছে (স্থঃ ৩৩, ৪৩) 
৪৪ দ্র্রবা )। 

[৩৮] মিজ্রাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হলস্ত অক্ষর হইলে, শেষ 
ব্যঞন ও তাহার পূর্ববর্তী স্বর এক হওয়া দরকার, এবং (২) স্বরাস্ত অক্ষর হইলে, 
'অন্ত্য ও উপান্ত ত্বর ও অন্ত্যন্বরের পূর্বববন্তী ব্যঞ্জন এক হওয়া দরকার । এইখানে 
নুরণ রাখিতে হষ্টবে, বাংলা ছন্দের রীতিতে অল্পপ্রাণ ও মহাপগ্রাণ ব্রনের ধ্বনি 
একই বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্য শিখ ও গনিভীক” “জেগে ও “মেঘে”) 
“বাজে? ও 'সাঝে' “রম্পর মিতরাক্ষর । 


বাংল ছন্দের মূলসূত্র ৬৯ 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ 


[ ৩৯] মাইকেল মধুস্থদন দত্ত প্রথম বাংল! ভাষায় ইংরেজীর অস্থসরণে 
01801 ৮8:99 লেখেন।  ইংরেজীর অন্গকরণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
অমিত্রাক্ষর ; কারণ, তিনি এই নৃত্তন ছন্দে প্রতি জোড়া চরণের শেষে 
মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথ! উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর নামটি 
সর্বতোভাবে উপযুক্ত হয় নাই; কারণ, চরণের শেষে মিল থাক বা না-থাক। 
ইহার প্রধান লক্ষা নহে । মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের স্যে যদি মিল 
থাকিত, তাহা হইলেও ইহ] সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন থাকিত। আবার 
পয়ার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়া৷ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও মধুস্দনের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে নাঁ। তবে প্রচলিত নাম বলিয়৷ “অমিত্রাক্ষবর' কথার 
দ্বারাই আমর! 'মেঘনাদবধে”র ছন্দকে নির্দেশ করিতে পারি। 

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ_এই ছন্দে অর্থবিভাগ ও 
ছন্দোবিভাগ পবস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছের্দের অনুগামী হয় না। 
সাধারণতঃ পছ্যে দেখ। যায় যে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে। মাঝে 
মাঝে অবশ্ঠ দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অর্ধথতি ঠিক মেলে না; কিন্তু সাধারণ 
ছন্দে পর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি মিলিয়া যাইবেই | এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ 
অর্থবিভাগ। ছন্দের আদর্শ অন্ুনারে পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে । সুতরাং 
বল] যাইতে পারে ষে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; 
কিন্তু মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষব এবং আরও অনেক আধুনিক ছন্দোবদ্ধে কয় মাত্রার 
পর ছেদ পড়িবে, তাহা নিদ্দিষ্ট নাই, আবেগের তীব্রতা অনুসারে তাহা শীত্ব বা 
বিলম্বে পড়ে। এই সমম্ত নূতন ধরণেব ছন্দকে অমিতাক্ষর ও সাধারণ ছন্দকে 
মিতাক্ষর বলা যাইতে পারে। 

পূর্বোদ্ধত ১*ম স্থত্রের অন্তর্গত পঞ্চম দৃষ্টাস্তুটি মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের 
উদাহরণ । তির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া তাহার অমিত্রাক্ষর পয়ারের অনুব্ূপ । 
অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর 
অর্ধধতি আছে। কিন্তু প্রায়ই পর্ধের মধ্যে কোন পর্বাঙজের পর ছেদ আছে। 
এক একটি চরণ লইয়া অর্থবিভাগ সম্পূর্ণ হয় না; এক চরণের সহিত অপর 
চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি 
অর্থবিভাগ হয়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছে বসাইবার বৈচিআ্োর দরুণ তাহার ছন্দ 


৭০ বাংল ছন্দের মূলসুত্র 


অর্থবিভাগের দিক্‌ দিয়া বিচিত্রভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মধুন্থদনের 
অমিভ্রাক্ষর এক প্রকার অমিতাক্ষর ছন্দ । 

[ ৪০ ] মধুক্দন ছাড়! আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। 
নবীনচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে অন্য এক প্রকার রীতিতে অযিতাক্ষর ছন্দ বচনা 
করিতেন। হিনি পর্ধের মধো পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্ত যেখানে অদ্ধযতির 
অবস্থান, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ দিনেন-_ 

দুর হোক ইতিহাস) | * * দেখ একবার || 


মানবজদয় রাঁজয। | ** দেখ নিরন্তর !! 
বহিতেছে কি ঝটিকা । |** 


[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর-এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষরে বছ কবিতা 
রচনা কবিয়াছেন। এ ববম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চবণেব দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু 
ঠিক একই প্রকারের পর্ব সর্বদা বাবহত হয না, ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের 
পর্ববের সমাবেশ হয় ; পর্বের মধ্ো পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড 
সংখ্যক মাত্রার পবে বসে না; প্রতি চরণেব শেষে পূর্ণঘতি-নির্দেশের জন্য 
পয়ারের অনুকরণে মিত্রাক্ষব ব্যবহার করা হয়| স্থতপা* ইহা মিত্রাক্ষর 
অমিতাক্ষর ছন্দ । 

. (১০ সুত্রের অস্র্গত ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তটি ইহার উদাহরণ ) 

[৪২] রবীন্দ্রনাথ তাহাব মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষব ছন্দে ১৪ মাতার চবণই 
বেশীর ভাগ ব্যবহার কবিয়াছেন। কথন কখন আবাব দ্বিনি ঈদৃশ ছন্দে ১৮ 
মাত্রার চরণ ব্যবহার কবিয়াছেন। এসব কেত্রেও লক্ষণাছি পূর্ব, কেবল 
৮ মাত্রা ও ১* মাজার পর্ব ব্যবহৃত হয়। 

হেআদি জননী সিন্ধু, | * বহুদ্ধরা সম্তান তোমার, || * 

একমাত্র কম্ঠা তব কোলে। | %* তাই * তন্ত্র! নাহি আব। 

চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | * সদা »স্কা, সদ আশা। | 

সদা আন্দোলন ; **% ** ( সমুঞ্জের প্রতি ) 


[৪৩ ] রবীন্দ্রনাথ “বলাকা,তে আর-এক প্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্তু তাহা মাত্র চরণের শেষে না 
থাকিয়া বিচিজভাবে চরণের ভিতরে ছেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে । মিজ্রাক্মরের 


বাংলা ছন্দের মুলসুত্র ৭১ 


অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাজান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি 
নির্দারণ করা দুরূহ মনে হয়। যথা, 
হে ভুবন 
আমি যতক্ষণ 
তোমারে ন। বেনেছিনু ভালো 
ততক্ষণ তব আলে! 
গুজে খুজে পাধ নাই তার নব ধন। 
ততক্ষণ 
নিখিল গগন 
হাতে নিষে দীপ তাৰ শুন্তে পুনে ছিল পথ চেষে। 


যতি ও ছেদ বিচার কবিয়া ইহার ছন্দোেলিপি করিলে স্তবকটি এইরূপ দাডায়_ 


ক) (ক) 
হ্কে ভুবন * আমি যতক্ষণ | ১ ভোমারে না | 


(খ) (ক (খ) 
বেসেছিন্ধ ভালো | * * ভণক্ষণ « তব আলো! !। * 
(ক) 
থুজে খুজে পাধ নাই |* তার সবধন। +*»: 
(ক) (ক) (গ) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন | % হাতে নিষে। 
(গ) 
দীপ তার | * শুন্তে শুশ্টে ছিল পথ চেয়ে ॥ % ॥ 
এক একটি অর্থবিভাগের শীর্ষে স্বর্ণ দিয়া ইহার মিত্রাক্ষর বসাইবার রীতি 
নির্দেশ করা হইয়াছে । দেখা যাইবে যে, ববীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর 


হইতে ইহ বিশেষ বিভিন্ন নহে। 
[8৪] “বলাকা” আর-একটু অন্য বকমের ছন্দও আছে। ইহাদের 
ছন্দোলিপি কর! আরও দুরূহ বলিঘ্সা মনে হইতে পারে। 
যথা" 
হীরা-মুক্তী-মাণিক্যের ঘট। 
যেন শুন্য দিগন্তের ইক্দজাল উন্দ্রধনু চ্ছটা, 
যায যদি লুপ্ত হয়ে যাঁক্‌ 
শুধু থাক্‌ 
এক বিন্দু নযনের জল 
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্ল 
এ তাজমহল । 


৭২ ংল! ছন্দের মূলসুত্র 


এইরূপ পছ্মের ছন্দোলিপি করার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্বের 
পূর্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্বসমষ্টি ব্যবহার করা হইয়া থাকে 
(২৯ সংখ্যক সুজ দ্রষ্টব্য )। 

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ স্থকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিজ্ত শব বলাইয়া 
ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন । 

উপরের উদ্ধতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে-_ 


হীর!| মুক্ত! মাণিক্যের ঘটা *  »০*+১৭ 
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্্রজাল ইন্ডরধনুচ্ছটা * ০৮7১০ 
যায় যদি লুণ্ত হয়ে যাক +%* »৮*+১৭ 


(শুধু থাক্‌ এক বিন্দু নয়নের জল  * -০*+১৯ 
কালের কগোল-তলে | গুত্র সমুজ্্ল * -৮+৬ 
এ তাজমহল % * স্০৬+৬ 


দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপাস্তর 
মাত্র! উপরের চারিটি চরণ লইয়৷ একটি স্তবক এবং নীচেব দুইটি চরণ লইয়। 
আর-একটি স্তবক। চরণগুলি দ্বিপব্বিক,_হয় পূর্ণ, নাহয় অপূর্ণ, অর্থাৎ 
কোন একটি পর্কের স্থান ফাক দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছে (এইকূপ দীর্ঘ ও তৃম্ব 
চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায় )। ছেদ চরণের 
অস্তেই পড়িতেছে, ইঞাও মিতাক্ষরের লক্ষণ। স্বকৌশলে মিত্রাক্ষবের এবং 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়! ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র্য আন। 
হইয়াছে। 

[8৫1 এতত্ডিন্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর-এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ “গৈরিশ ছন্দ” নামে অভিহিত হয়। এখানে 
প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্বব থাকে । ভাবের গাভীধ্য-অনুসারে তস্য বা দীর্ঘ 
পর্ধ্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পর্ধব দুইটি দৈথেয প্রায় অনুরূপ হইয়! থাকে । প্রত্যেক 
চরণই একটি পূর্ণ অর্থবিভাগ, নিকটস্থ অন্থান্ত চরণের সহিত তাহার সংশ্লেষ 
থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্ধ ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহকে 
ক্ষিগ্রতর করা হয়। 


গিরিধারী, * নাহি | বাহুবল তব, ০০৬4৬ 
চাহ বুঝাইতে | ( তোম! হ'তে ) আমি বলাধিক। -৬+৩ 
ক্ষাওয়-সমাজে | ( কথা বটে) সন্মানস্থচক, ৬ প৬ 
ছল নহি আমি | --অতি ছল তুমি ৮৬1৩ 


মুক্ত কণ্ঠে। করি হে স্বীকার । »৮৪ 17৬ 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
৭৩ 


ছলে চাহ | ভুলাইতে, 

ছলে কহ | আশ্রিতে তাজিতে দা? 

চতুরের | চূড়ামণি তুমি । | রা 
আহ ৪1৬ 


(শঃ ৪৩) ৪৪, ৪৫ বা স্তব্ধ ছন্দ ব্য 
£ $ 
স্‌ ষ্টে “বাংল! মুং ্ ধ 
সম্পর্কে পরিশি লা শীর্ঘক অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 


চরণ ও সম্তবক 


পূর্ববর্তী কগেকটি অধ্যায়ে আমরা ছন্দের মুলচৃত্রের আলোচনা করিয়াছি । 
বাংলা ছন্দের উপকরণ--পর্ব, এবং স্মমাত্রিক পর্বের সমাবেশেই চরণ, স্তবক 
ইত্যাদি গঠিত হয়। সংগ্কতে এরূপ প্রত্যেক স্মাবেশেব এক একটি বিশেষ নাম 
আছে ; যথা--অনুষটুপ্‌, ত্রিষ্প্‌, ইন্্বজা, অধ্ধরা, মালিনী, মন্দাক্রাস্তা, শার্দিল- 
বিক্রীড়িত প্রভৃতি । বাংলায় এরূপ পয়াঁর, ব্রিপদী, একাঁবলী প্রভৃতি কয়েকটি 
নাম অনেক দিন হইতে চলিত আছে | এই সকল ছন্দোবন্ধেব মধ্যে স্্পবিচিত 
কয়েকটির উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল । 


পয়ারে দুই চরণ, ও প্রতি চরণে দুই পর্ব থাকিত। প্রথম পর্বে ৮ ও 
দ্বিতীয় পর্বে ৬ মাত্র! থাকিত। চরণ দুইটি প্রম্পব মিত্রাক্ষব হইত | 


মহীভীরতের কথ! | অমৃত সমান । 
কাশীবাম দান কতে | অনে পুণ্যবান ॥ 


লঘু ত্রিপদীরও দুষ্ট মিত্রাক্ষর চবণ এবং প্রন্তি চরণে তিনটি পর্ব থাকি । 
মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৬+৬+৮।, 


জয় ভগবান সর্বশক্তিমান 
জয় জয ভবপতি। 
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ-- 
তোমাতেই থাকে মতি । (ঈশ্বর গুপ্ত) 


দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রীসঙ্কেত ছিল ৮+৮74১*। 


যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কাবস্থ 
নাহি মানে পাত্শায় কেহ নাহি আটে তায়-- 
ভয়ে যত নৃপতি তটস্থু ॥ (ভারতচন্্র ) 


ত্রিপদী মাজেরই চরণের প্রথম ছইটি পর্ব পরম্পর মিস্রাক্ষর হইত। 


চরণ ও স্তবক ৭৫ 


একাবলীর মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৬+৫ | যথ।-_- 


বড়র গীরিতি | বালির বাঁধ 
ক্ষণে হাতে দড়ি | ক্ষণেকে চাদ (ভারতচন্জ্র ) 


লঘু চৌপদীর মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫। যথা__ 


এক দিন দেব | তরুণ তপন, | হেরিলেন সুর | নদীর জলে 
অপরূপ এক | কুমারী-রতন | খেল! করে নীল | নলিনী দলে । 
(বিহারীলাল ) 


দীর্ঘ চৌপদীর মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৮+৮+৮+৭1 যথা-- 


ভরদ্বাজ-অবতংস | ভূপতি রায়ের বংশ | সদ! ভাবে হত-কংস | ভূরশুটে বসতি || 
নরেন্দ্র রাষের হৃত | ভারত ভারতীযুত | ফুলের মুখুটি খ্যাত | দ্বিজপদে স্বমাত | 
$ ভারতচজ্জ ) 


মাল ঝাঁপের মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৪4-৪+৪+২; প্রথম তিনটি পর্ব পরস্পর 
মিগ্রাক্ষর হইত | যথা-_ 
কোতোধাল | ধেন কাঁল | খাঁড়া ঢাল | হাকে (ভাঙতচন্্র ) 


মালতীব মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৮4৭7 পয়ারের শেষে ১ মাতা যোগ করিয়া 
মালতীব ছন্দ হইত । 


বড ভাল বাসি আমি | তারকার মাধুরী 
মধুর মুরতি এর। | জানে ন! ক চাতুরী (বিহারীলাল ) 


এ সমন্ত ছন্দোবন্ধেই মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ লইয়া শ্তবক গঠিত হইত। 

কিন্ত আধুনিক বাংলায় এত বিচিত্র রকমের চরণ ও স্তবক ব্যবহৃত হইয়াছে 
যে "তাহাদের সকলের নাম দেওয়া প্রায় অসম্ভব । তাহা ছাঁড়া বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের পক্ষে এরূপ নামকবণেরও বিশেষ সার্থকতা নাই । আমরা কয়েক 
প্রকারের স্ুপ্রচলিত চরণ ও স্তবকের উদাহরণ দিতেছি | * 


0৪3 টি এ শি মি স্পা পিতা পপি ০ স্পা 


* মধ্প্রণীত 955165 1718661710160770111 410980901 (0০901032101 0118 70008160006 
011611618। ৬০1 সুস্েে। 0৮10016৯ 00:56:56) নামক প্রবন্ধে আরও অধিক সংখ্যক 
উদাহরণ দেওয়| হইয়াছে । 


৭৬ 


দ্বিপব্বিক-- 
পূর্ণপদী-_ 


অপূর্ণপদী__ 


অতিপূর্ণপদী-- 


ত্রিপর্ব্বিক-_ 
পূর্ণপদী-_ 


অপূর্নপদী-_ 


পূরণপদী-_ 


অপূর্ণপদী-_ 


পঞ্চপর্ব্বিক__ 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
চরণ 


চার মাত্রার ছন্দ 


( যেখানে মুল পর্ধে চার মাত্রা থাকে ) 


ঠ 2 ৮15০22 

জল পড়ে | পাতা নড়ে ০৪748 
/ ৮5৮] / 2 
আবার নসর 


০:০০1255 


একটি ছোট | মালা »০৪+২ 
০9০০] * 
হাতের হবে | বাল৷ 75৪২ 


ঙ 
২1 পি আপা তি €) 


সারাদিন | অশাস্ত বাতাস -৪+৬ 


তি তি লী তি 


তে রর নিস ৮৪41৬ 


৮৩০০ পি লক ₹/ ০ট 


| / 
মিথ্যে তুমি | গীথলে মালা | নবীন ফুলে -৪+৪+৪ 
পা /৪১ ৮ | / ” গজ / | / 5০ 5 
717 স্ত৪+৪+78 


বস] আব -৪+৪+২ 


ও / ৮৮ |" 5 ৮/ 
২ »০৪1৪41২ 


০2০০১ প্‌ / 5 /৬5 ৬০০ 


| 
জলে বাসা ভি | রাত ৃ কিচিমিচি -৮-৪+৪+৪+8 


০ / ০৯ |৭/ 1৫১0 


সবাই গল! | জাহির করে ৃ টের রি »৪+৪84-8+8 


/ ৬০০14৯০০514 5551/ 
গান রগকলাটন »০৪+8478+১ 


চা ০৮৮ 


০৬. | | / 
কাপিসে পাখা | নাঁল পাক | জটিল অলি |কুল »৮৪+৪+৪8+১ 


/ শসা | রেজি এক | | * / ও * 1০০ 
পড়তে সুর | করে দিলেম | ইংরেজি এক | নতেল কিনে | এনে 


৮৮৪1৪18181২ 


চরণ ও স্তবক 
পাচ মাত্রার ছন্দ 


দ্বিপর্ধ্িক-- গোপন রাতে | অচল গড়ে -:৫+৫ 


৬০ ও ০ | ০৬৩ ০৬ 
টি স্০৫+8 


ও ৩ ৬ ০ সত ঠিক 





চ তুপ্পর্বিক-- 











ক ই তা 


বদন কার | দেখিতে পাই ৃ কিরণে অব. | ুষিত 


ছয় মাজার ছন্দ 


হিপর্ধিক__ নীরবে দেখাও | অঙ্গুলি তুলি. --৬+৬ 
অকুল সিছু | উঠেছে আকুলি »০৬ 1৬ 

শুধু অকারণ | পুলকে »৬+৩ 
জিন ₹৬+৩ 


৪০7 প৪ ও ডউ৪$ 5 ৫ 


| £ 
ত্রিপর্ধধিক-- তোমর। হালিধ। | বহিয়। চলিয়া | যাও »৬+৬+২ 


ও ৪৩ 9 1৯ ঞ রঃ 


রর কল শ্রোতের | হত শ৬+৬ব২ 
এ (লঘু ত্রিপদ্দী )-- শাখী শাখা যত | ফল ভরে নত | চরণে প্রণত তার! 


পল্পৰ নড়িছে | সলিস গড়িছে | দর দর প্রেম ধার! 
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-৬+৬+৬41+৩ 


গড ০ ০ ০ ৭ ৪ ০ পা € ৮০৪ 


দেশে দেশে মোর | দেশ আছে, জামি | সেই দেশ লো । বুঝিয়। 


সাত মাত্রার ছন্দ 
দ্বিপর্ধবিক-_ পূরব মেঘ মুখে | পড়েছে রবিরেখ! সন ৭ 
ক ৪6৫6৬ | « 
অরুণ রথচুড়। | আধেক যায দেখা স্এ৭--৭ 
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রি সমাজ সংসার | মিছে সব ০৭48 
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মিছে এ জীবনের | কলরব ০০৭48 


৮৬17৬1৬+৩ 


৭৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


্রিপর্ধিক-_ ৬ ও তঠ৬৬ ০৯৬ 2৯1৬৯ ৯» 2৯৬ 


ললাটে জযটটাক1| প্রশ্থন হার গলে | চলে রে বীর চলে »০৭7৭4৭ 


৪ ৩০ ৬ এ ০০ |-77৯ ০৯ 


সে কারা নহে কারা | যেখানে ভৈরব | কদর শিখা জ্বলে ০1৭4৭ 


চতুষ্পর্ব্ধিক-_ ০ * ৩7৯5০] ০55 ও $ » | ৩০৬ ০৬ ০1]০.৩৪. ০ 
এসেছে সখা সখী | বসিয়। চোখোচোথি | দাড়ায়ে মুখোমুখি হ|সিছে শিশুগুলি 


পিল 2 ০৪ ৬ ৬৩ ৪ | ০ « * ” ৬৩০ % ও 


এসেছে ভাইবোন ূ পুলকে ভর! মন, | ডাকিছে ভাই ভাই | আঁবিতে আখি তুলি 


আজ ৭7-৭9-৭71৭ 
এঁ ( অপূর্ণপদী )--* * ও ৯৭৯7১৪১০৮০৯ |* | * 
চার পাখি ছিল | সোনার খাঁচাটিতে | বনের পাখী ছিল | বনে 

»০৭+৭+৭+২ 


লতি গু ৮6০৮ তিল গাল ৫ 


| 
একদ| কি করিধা | মিলন হ'ল দৌোহে কি ছিল বিধা"র মনে 


_2৭4৭+৭+২ 
আট মাত্রার ছন্দ 
দ্বিপব্বিক-- যেই দিন ও চরণে | ডালি দ্রিত্থ এজীবন - ৮--৮ 
হাসি অশ্রু সেই দ্রিন | করিয়াছি বিসর্ন --৮+৮ 
( পর্নার )-- রাখাল গকর পাল | পিয়ে যায় মাঠে »০৮+৬ 
শিশ্গণ দেয় মন | শিক্গ নিজ পাঠে ৮+৬ 
সুথেব শিশিব কাল | সুখে পূর্ণ ধরা ৮৮4৬ 
এত ভঙ্গ বঙদেশ | তবু রঙ্গ ভগ »-৮+৬ 
গগনে গরজে মেধ | ঘন বর্ষ। »০৮ ৫ 
তীরে একা! বনে আছি ! নাহি ভরস! ০০৮4৫ 
ত্রিপর্বিক-- নদীতীরে বৃন্দাবনে | সনাতন একমনে | জপিছেন নাম ৮+৮+৬ 
হেন কাঁলে দীন বেশে | ব্রাহ্মণ চরণে এসে | করিল প্রণাম -৮+৮+৬ 


ত্রিপর্তিক (দীর্ঘ ত্রিপর্ধী )-- 
ব'লে! না কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ নংসাবে | এ জীবন নিশাব স্বপশ 


দার! পুত্র পরিবার | তুমি কার কে তোমার | ব'লে জীব ক'রে! পা এন্দন 
০৮৮১০ 


চতুষ্পর্ষিক-_ 
বনের মর্দর মাঝে] বিজনে বীশরি বাজে | তারি সরে মাঝে মাঝে ] ঘুঘু ছুটি গান গায় 


ঝুক ঝুক কত পাতা | গাহিছে বনের গাথ| | কত না মনের কখ| | তার সাথে মিশে যায় 
»৬৮1৮-1৮৭7৮ 


রাশি রাশি ভার! ভাবা | ধান কাটা হ'ল সারা | ভর! নদী ক্ষুরধার1 |] খর-পরশা 
জল ৮-৮1৮৭ ৫ 


চরণ ও স্তবক ৭৯ 


দশ মাত্রার ছন্দ 
দ্বিপর্বণক--ওর প্রাণ আঁধার ধখন | ককণ শুনায় বড়ে' বাশি সত ১০17১ 
দুয়ারেতে সজল শয়ন | এ বড়ে। নিষ্ঠুব হাসিরাশি »০১০ 4১০ 
নিবিধ 
দিপর্িক-- হে নিম্তপ্ধ গিরিরাজ | অভ্রজ্দৌ তোমার সঙ্গীত .০৮+7১* 
তবঙ্গিয়। চলিযাছে | অনুদান্ত উদাত্ত, শ্বরিত ০৮4১০ 


ত্রিপবিবক-- ঈশানেব পুগ্ত মেঘ ] অন্ধবেগে ধোয চ'লে আসে | বাধ! বন্ধ হারা 
থামান্তের বেণুকুপ্রে ! নালাগ্রন ছায! সঞ্কারিয| | হানি দীর্ঘ ধার! 
আু৮াশা ১০৭1৬ 


তব 


বালা কাব্যে আঙ্কাল অসপ্থা প্রকারের শ্ুবক দেখা যায। মাত্র কয়েকটি 
স্রগ্রচলিত স্তরক ও গাঁহাদের গঠন পুণালীব উল্লেখ করা এখানে সম্ভব । 

স্তবক্ষের গঠনে বহু বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রায় সর্বদাই দেখা যাইবে ষে কোন- 
এক বিশিষ্টসংখ্যক মাত্রাব পর্থব ই ইহার মূল উপকবণ। শ্তবকের অন্তুক্তি 
কয়েকটি চবণেব পর্বসংখ্যা সমান না হইনে পাবে। কিপ্তু প্রত্যেক পর্যের 
মাত্বাসংখ্য। মূলে সমান। অবশ্য অনেক সময়েই চরণেব শেষ পর্বটি অপূর্ণ হইয়া 
থাকে, এবং কখন কথন শ্তবকের মধ্যে খণ্ডিত চরণের বাবহার দেখা যায়। 

স্তবকের মধ্যে অল্ত্যান্তপ্রাস বা মিলের দ্বারাই সাধারণতঃ চরণে চরণে 
সঙ্পেষ নিদ্দিই হয়। আমরা ক,খ,গ, ইত্যাদি বর্ণেব দ্বারা অন্তযান্থ গ্রাস- 
যোজনার রীতি নির্দেশ কবিব। কোন স্তবককে ক-খ-খ-ক এই সক্কেতদাব। 
নিদ্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে এ স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও 
চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীম্ন চবণের মধো মিল আছে। 


দুই চরণের স্তবক 


পরম্পব সমান ও মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ দিয়া স্তবক বা ঙ্লোক রচনার রীতি-ই 
বনকাল হইতে আজও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । পূর্বে ত ইহা ছাডা অন্ত কোন 
প্রকার স্তবক ছিলই না । পয়ার, ব্রিপদী ইত্যাদি সবই এই জাতীয়। নানাবিধ 
চরণের উদাহরণ দিবার সময়ে এইবপ বু স্তবকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 


০৪৫ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


আধুনিক কালে কখনও কখনও দেখা যায় যে এইরূপ স্তবকের চরণ ছুইটি 
ঠিক সর্বাংশে এক নহে ; বথা-_- 
কতবার মনে করি | পূর্ণিম! নিশীথে | ক্গিগ্ধ সমীরণ »৮৮+৬+৩ 
নিদ্রালন আঁধি সম | ধীরে যদি মুদে আমে | এ শ্রান্ত জীবন »০৮+৮+৬ 
আবার অনেক সময়ে দেখা যায যে চরণ ছুইটির পর্বসংখ্যা সমান নহে) 


যথা 
শুধু অকারণ | পুলকে -৬+৩ 
ক্ষণিকের গান | গা রে আজি প্রাণ | ক্গণিক দিনের | আলোকে »৮৬+৬+৬+৩ 


তিন চরণের স্তবক 


এরূপ স্তবকের ব্যবহার আগে ছিল না, আজকাল দেখা যায়। ইহাতে 
নানাভাবে মিল দেওয়া যায়$ যেমন ক-ক-ক, ক-খ-ক, ক-খখ, ক-ক-খ। 
তিনটি চরণই ঠিক এক্কূপ হইতে পারে ; যেমন-_ 


নিতা তোমায় | চিত্ত ভরিয়া | স্মরণ কৰি -৬+৬+৫ 
বিশ্ব-বিহীন | বিজনে বসিয় | বরণ করি -০৬+৬+৫ 
তুমি আচ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি স৮৬+৬+৫ 


বিভিন্ন-সংখ্যক পর্বের চরণ লইয়াও এপ স্তবক গঠিত হইতে পারে । 
বিশেষতঃ প্রথম দুইটি ছোট, এবং তৃতীয়টি বড়--এইরূপ ম্তবক বেশ প্রচলিত ; 
যেন” 
সবার মাঝে আমি | ফিরি একেল! _ল৭+€ 
কেমন করে কাটে | সারাট। বেল! _৭ 47৫ 
ইটের পরে ইট | মাঝে মানুষ কীট | নাইকে! ভালবাস | নাইকে। খেল! »০৭+-৭+৭+€ 


চার চরণের স্তবক 


এরূপ স্তবকের ব্যবহার বেশ প্রচলিত । ক-খ-ক-খ, ক-খ-খ-ক, ক-ক-ক-খ 
চ-ক-ছ-ক, এইরূপ নানা ভাবে এখানে মিল দেওয়া যায়। চরণগুলি ঠিক একরূপ 
হইতে পারে ; যেমন--- 


অঙ্গে অঙ্গ | ধাধিছ রঙ্গ | পাশে »৮৬+৬+২ 
বাহুতে বাহুতে | জড়িত ললিত | লতা »০৬+৬+২ 
ইঙ্গিত রসে | ধ্বনিয়! উঠিছে | হাসি স্৬-৬1২ 


নয়নে নয়নে | বহিছে গোপন | কথা 2৬ +৬+২ 


চরণ ও সবক ৮৯ 


আবার, বিভিন্ন-সংখ্যক পর্ের চরণ লইগ্রাও এইরূপ স্তবক রচিত হইতে পারে। 
তন্মধ্যে, নিয়োক্ত কয়েকটি প্রকার আন্রকাল বেশ প্রচলিত ; যেমন__ 


(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছোট্ট, এবং তৃতীয়টি বড় ; মথা-_- 


সে কথা শুনিবে না| কেহ আর ৮৮৭+8 

নিভৃত নির্জন ] চারি ধার স্০৭+-8 
দু'জনে মুখোমুখি | গভীর দুখে দুখী, | আকাশে অল ঝরে | অনিবার ."৭+৭+৭+8 

জগতে কেহ যেন | নাহি আর -০৭+৪8 


(খ) প্রথম ও চতুর্থটি বড, ছিতীয় ও তৃতীয্লটি ছোট ; যথা-- 


বহে মাধ মাসে | শীতের বাতাস, | স্বচ্ছ-সলিলা | বকর্ণা। »৬+৬+-৬4৩ 
পুরী হতে দূরে | গ্রামে নির্জনে ৬ +৬ 
শিলাময ঘাটে | চন্পক-বনে স৬+৬ 

স্তানে চলেছেন | শত সখী সনে | কাশীর £হিষী | ককণ]। *৬+৬+৬+৩ 


(গ) প্রথম ও তৃতীয়টি বড এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ টি ছোট, যেমন-- 


পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | কবেছে। এ কি, | নন্ন্যামী, -০৫+৫+৫-48 
বিশ্বমষ | দিয়েছে! তারে | ছডাষে -০৫+8+৩ 
ব্যাকুমতর | বেদনা তার | বাতাসে উঠে | নিঃশ্থানি। স০৫+৫+৫+8 
অশ্রু তাঁর | আকাশে পড়ে | গড়াযে। »০৫+৫+৩ 
পাঁচ চরণের স্তবক 


পাঁচ চবণের শ্তবক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক সময়ে দেখ! যায় । বিশেষতঃ 
প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চমটি বড, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টি ছোট, এইরূপ শ্তবক তাহার 
বেশ প্রিয় বলিয়া মনে হয় । যেমন-- 


বিপুল গভীর | মধুর মন্ত্রে | কে বাজাবে সেই | বাজনা। »৮৬+৬+৬+৩ 


উঠিবে চিত্ত | করিয়! নৃত্য | বিস্মৃত হবে | আপন। । ল৬+৬+৬+৩ 
টুটিবে বন্ধ | মহা আনন্দ, -৬+৬ 
নব সঙ্গীতে | নুতন ছন্দ, লু৬+৬ 
হাদয়সাগরে | পূরণচন্্ | জাগাবে নধীন | বাননা।। »০৬+৬+৬+৩ 


6--1931 3 2, 


৮২ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 
ছয় চরণের স্তবক 
ছয় মাত্রার পর্বের ন্যায় ছয় চরণের শ্তবক-ও আজকাঁল খুব প্রচলিত | 
তন্মধো কয়েক প্রকারের স্তবক খুব জনপ্রিয় । প্রথম প্রকারের স্তবকের ছয়টি 


চরণের মধ্যে ১ম হয়, ৪র্থ, ৫ম চরণ পরস্পর সমান ও ছোট হয়, এবং ৩য় ও 
ষ্ঠ চরণ অপেক্ষাকৃত বড় ও পরম্পর সমান হয়। যথা-- 


"প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা! মাগি, সঙ 1৩৬ 
ওগো! পুরবাদী | কে রয়েছ জাগি" -০৬+৬ 
অনাথ-পিগুদ | কহিল! অনুদ- | নিনাদে। »০৬+৬+৩ 
সপ্ত মেলিতেছে | তরুণ তপন ৬1৬ 
আলমকে অরুণ | সহাহ্য লোচন -৬+৬ 
শ্রাবস্তী পুরীর | গগন-লগন | প্রাসাদে । -০৬+৬+০ 


ছিতীয় প্রকার স্তবকের ছয়টি চরণের মধো ১ম, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ পরস্পর 
সমান ও বড হয়, এবং ৩য় ও ৪র্থ চরণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরস্পর সমান 
হয়। যথা 


আজি কী তোমার | মধুর মুরতি | হেরিনু শারদ | প্রভাতে, »০৬+৬+৬+৩ 


হে মাতঃ বঙ্গ | শ্যামল অঙ্গ | ঝলিছে অমল | শোভাতে। »₹৬+৬+৬+৩ 
পারে না বহিতে | নদী জল ধার, স্৬+৬ 
মাঠে মাঠে ধান | ধরে নাকো আর, ০০৬4 ৬ 
ডাকিছে দোয়েল, |'গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন- | সভাতে, --৬+৬+৬+৩ 
মাঝখানে তুমি | দাড়ায়ে জননী | শরৎ কালের | প্রভাতে। ০৬+৬+৬+৩ 


ইহা ছাড়া আরও নান। ছাঁচের ও নক্সার শুবক দেখিতে পাওয়া যায়। 
সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি চরণ দিয়াও স্তবক গঠিত হইতে দেখ! যায়। 
হেমচন্দ্রের “ভারতভিক্ষাৎ ইতাদ্ি 099 জাতীয় কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের 
*উর্ববশী*, প্ঝুলন” প্রভৃতি কবিত। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য | বলা বাহুল্য ষে 
মিত্রাক্ষরের সংশ্লেষ এবং একই মূল পর্ধের ব্যবহারের দ্বারাই এইনপ দীর্ঘ 
ভ্তবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘ ম্তবকগুলিতে কিন্তু প্রায়ই পর্বসংখ্যা ও 
টৈর্ধ্যের দিক দিয় চরণে চরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে | নহিলে অত্যন্ত দীর্ঘ 
বপিয়। এই সমস্ত স্তবক অতন্ত ক্লান্তিকর মনে হইত। টৈধোর বৈচিত্র্যের 
দ্বারা ভাবপ্রবাহের ব্যঞ্রনার-ও সুবিধা হয়। 


চরণ ও স্তবক ৮৩ 


সনেট 


এই উপলক্ষে সনেট (১০৪৪৮) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সনেট্‌ 
মুরোপীয় কাব্যে খুব স্বপ্রচলিত। শ্মপ্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক ইহার 
প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যেও সনেট লেখা আরস্ত 
হয়। সনেট সাধাবণতঃ দীর্ঘ কবিতাব উপযুক্ত গাভীর্যধর্মা চরণে লিখিত হয়, 
এবং ইহাতে ১৪টি করিয়া চরণ থাকে | ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়া একটি 
বিভাগ ( অষ্টুক ), এবং শেষের ৬টি চরণ লইয়া আর-একটি বিভাগ ( ষটুক ) 
সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইরূপ বিভাগ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে মিত্রাক্ষর- 
স্থাপনে যে বিচিত্র কৌশল আবশ্তক, তাহাতেই ইহার বিশেষত্ব । সাধারণতঃ 
ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-ঘ-ঘ-গ, চ-ছ-চ-ছ-চ-ছ এই পদ্ধতিক্রমে মিত্রাক্ষর যোজনা" 

চ-ছ-জ-চ-ছ-জ 

করা হম্ন। কিন্তু মোটামুটি এই কাঠাম রাখিয়া একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে, 
ও করা হইয়া থাকে । 

বাংলায় মধুস্থদন-ই চতুদ্দিশপদী কবিতা নাম দিয়া সনেটের প্রথম প্রচলন 
করেন। তিনি পয়ারের ৮+৬ এই সঙ্কেতের চরণকেই বাংল! সনেটের বাহন 
করিয়া লইলেন, এবং তাহাই অগ্ঠাপি চলিত আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ৮+১০ 
সন্কেতের চরণ লইয়া ও সনেট রচনা করিয়াছেন (“কডি ও কোমল" দ্রষ্টব্য )। 

মধুস্দন পয়াবের চরণ লইয়া সনেট রচনা করিলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক 
সময়েই তাহার অমিতান্ষরের লক্ষণ দেখা যায়। মিত্রাক্ষব-যোজনা-বিষয়ে তিনি 
পেত্রার্কের রীতিই মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার নিষ্বোদ্ধীত কবিতাটি 
বাংলা সনেটেব স্থন্দর উদাহরণ। 


বালীকি মিত্রাক্ষর- 
স্থাপনের রীতি 

স্বপনে অ্রমিন্থ আমি | গহন কাননে ২ ৮4৬ ১৮ ক 

একাকী । দেখিন্ দূবে | যুব। একজন, ৮৮ ৮+৬ থ্‌ 

দাড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ত্রাঙ্গণ, ১১, ৮৬ থ 

দ্রোণ যেন ভযশূন্ | কুকক্ষেব্র-রণে | ১৮৮৬ ক 

“চাহিস বধিতে মোরে | কিসেব কারণ 1” ৮৮4৬ থ 1 অষ্ট 
জিজ্ঞাসিল। দ্বিজবর | মধুর বচণে ! "১ ৮4৬ ক 

“বধি তোম। হরি আমি | লব সব ধন” তত ৮৬ খ 

উত্তুরিল যুবজন | ভীম গরজনে। ** ৮4৬ ূ 


-ঠি 
ডি 


্ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 





মিত্রাক্ষর- 
স্তাপনের রীতি 
পরিবরতিন স্বপ্ন, | শুনিনু স্বরে ১৭৮৬ ৮৮ গ ) 
সুধাময় গীতধ্বনি" | আপনি ভারতী, চর; ৬. 
মোহিতে বহার মন, | ঘর্ণবীণা করে, ভিন পাত 4 
আরম্তিলা গীত যেন | মনোহর অতি।  *** ৮+৬ *”* ঘ 1 
সে ছুরস্ত যুবজন। | সে বৃদ্ধের বরে, ৮+৬ *** গ 
হইল, ভারত, তব | কবি-কুল-গতি । ৮৯৮1৩ ঘ ] 


মধুস্থদনের পর ধাহারা সনেট লিখিয়াছেন স্তাহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ও 
্ীধুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 
মোটামুটি পেত্রার্ধীয় সনেটের পারার অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রপাথের 
সনেটে মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর উভয়েরই প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু মিত্রাক্মর- 
যৌজনাসম্পর্কে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলগ্ছন করিয়াছেন । সময়ে সময়ে 
দেখা যা যে তাহার সনেট্‌, সাতটি ছুই চরণের স্তবকের সমষ্টি মাত্র। 
€%চতালি+ নবেগ্য” ইত্যাদি দ্রষ্টব্য )। 


বাংল! ছন্দে জাতিভেদ (1) 


বাংলা ছন্দের যে কয়েকটি স্ত্র নির্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্ধবাচীন 
সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। এ স্ত্রগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংল! 
উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষিত। 
নান! ভঙ্গীতে কবিরা কাঁব্যরচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই 
ছন্দের “কান, এ সুত্রগুপি মানিয়া চলে । দেখা যাইবে যে, অ-ুষ্ট ছন্দের সমস্ত 
বাংলা কবিতারই এ সুত্র অনুসারে সুন্দর ছন্দোলিপি কর! যায়। এতদ্বার; 
সমগ্র বাংল! কাঁবোর ছন্দের একটি একাস্থত্র নিদিষ্ট হইয়াছে । আমি ইহার 
নাম দিয়াছি 170 7881) 8710 টি57110091% বা পর্ধব-পর্ববাঙ্জ-বাদ । 

বাংলা ছন্দসম্পর্কে সম্প্রতি ধাাবা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই 
বাংল ছন্দঃপদ্ধতির মূল একটি ধরিতে পারেন নাই। বাংলায় অক্ষরের 
(5৮11%21৮-এর) মাজা বাধা-ধরা কিংবা পূর্বনিদ্দিষ্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা-মত 
অক্ষরের (£০1181)৪-এর ) হৃশ্বীকরণ বা দীর্ঘাকরণ হইয়। থাকে ; কিন্তু ছন্দের 
আবশ্যকতাব সুত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তাহারা বাংলায় নানারকম 
স্বতন্ত্র বীতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাহারা বাংলা ছনকে ত্রিধা বিভক্ত 
করিয়া 'স্বরবৃত্ত”, 'মাত্রাধৃত্ত' এবং এঅক্ষরবৃত্তত এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং 
বলিতেছেন যে, ভিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়। কখন কখন 
তাহারা আবার চারিটি, পাচটি, কি ততোহধিঞ্ বিভাগ কল্পনা করিতেছেন । 

অবশ্ত অনেক দিন পূর্বেই, বাংলায় তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছিল । ধাহারা কবি, তাহারা ত স্বীকার করিতেন-ই, ধাহারা ছন্দসম্পকে 
আলোচনা করিতেন, তীাহারাও করিক্ষেন| ১৩২৩ সনে দশম বশীয়-সাহিত্য- 
সম্মেলনে স্বগরঘ রাখালরাজ বায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন--“বাঁজালায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ 
চলিয়াছে। গ্রথম--অক্ষর গণনা করিয়া, ২য় প্রকার-_ মাত্রা গণনা করিয়া, আর- 
এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলেতুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল । 
ব্যঙ্গ কবিতায় ৬রাজরুষ্ণ রায় এবং ৬কবি হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন! এধন কবিবর স্যর রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্ত্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের 


৮৬ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন । * * * প্রথম প্রকার ছন্দের “অক্ষর- 
মান্রিক, ২য় প্রকারেব শাত্রাবু্ এবং ৩য় প্রকারের “ম্ববমাত্রিক” বা ছড়া 
ছন্দ নাম দেওয়া যাইতে পারে ।” আজকাল অনেকে “অক্ষরমাত্রিক? স্থলে 
“অক্ষরবৃত্ত', এবং '্বরমাত্রিক* স্থলে 'স্বরবুন্ত ব্যবহার করিতেছেন । কিন্তু এই 
নামগুলি অপেক্ষা রাখালরাজ বাঁয় মহাশয়ের দেওয়া নামগুলিই ববং সমীচীনততব ) 
কাবণ, যথার্থ “বৃত্তছন্দ' বাংলায় নাই। সমমাত্রিক পর্ধের উপরই বাংলা প্রভৃতি 
ভাষার ছন্দ প্রতিঠিত, “বুতচ্ছন্দ' তদ্রুপ নহে। সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দগুলি প্রাচীন 
বৈদিক ছন্দ হইতে সমুস্ভূত এবং মাত্রাম্মূক ছন্দ হইতে মূলতঃ পৃথকৃ। “বুত্তচ্ছন্দ+ 
এব* মাত্রীসমক ছন্দেব 11670) বা ছন্দঃস্পন্দনের প্রকৃতি এবং আদর্শ 
একেবারেই বিভিন্ন । বলা বান্থুলা, বাংলা ছন্দমাত্রেই মাত্রাসমক-জাতীয়। 
সংস্কৃত “অক্ষববুত্তে'র অন্্ূপ কোন ছন্দ বাংলায চলে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচন! এন্থলে নিশ্রয়োজন । 

১৩২৫ সনে ভাবতী' পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ “ছন্দ-সরম্বতীঃ নামে থে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । এ প্রবন্ধের 
প্রথম “প্রকাশে তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত” দ্বিতীয় প্রকাশে? তথাকথিত মাত্রা বুত?, 
এবং তৃতীয় প্রকাশে” তথাকথিত ্বরবুত্তের কথা বলা হইয়াছে । সম্প্রতি 
কেহ কেহ বাংলা ছন্দের যে আব-একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্রাসমক- 
স্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় “ছন্দ-সরম্তী” প্রবন্ধের পঞ্চম 
প্রকাশে বলা হইয়াছে |, পয়ারজাতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহ যে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করেন, তাহ এ প্রবন্ধের দ্িতীয় “প্রকাশে? ছিন্দোময়ী'-র মৃতের 
অনুযায়ী বাংল! ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অনুকরণ কবা ষায়, এ 
মতটিও “ছন্দ-সরম্বতী”-র চতুর্থ 'প্রকাশে+। আছে। “অন্গরবৃত্তঁ শবটিও এ 
প্রবন্ধে, এবং মধ্য যুগের লেখকেবা যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্য। 
ভন্তি করাব জন্য “বাংলা ছন্দের পায়ে অন্বরবৃত্তেব তুঁডুং ঠকে দিষেছিলেন” এ 
মতটিও এ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র ববীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংলা 
ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে *্যুক্তবেণীর হষ্টি হয়েছে*-_-এই মত 
এবং এই উপমা উভয়ই “ছন্দ-সরস্বতী” প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্তু কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে ছন্দ:সম্পকীয় যত কুক্ষ প্রশ্ন ও চিন্তার অবতারণ। 
করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচন। আর কেহ করেন নাই। 

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা 


বাংল! ছন্দে জাতিভেদ (?) ৮৭ 


এক্য থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিস্বত হন নাই। তৃতীয় 'প্রকাঁশে' 
তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন-_"আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং 8511909 
বাঁ শব্দ-পাপড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?” ইহার স্পষ্ট উত্তর 
তিনি কিছু দেন নাই,--তামিল, ফার্সী বা আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি 
হইয়াছে কি-না, এই প্রশ্নের উ্বাপন মাত্র করিয়াছেন। তাহার মতাবলম্বীরা 
বাংলা ছন্দের ইতিহাঁস আলোচনা! না করিয়া একেবারেই স্বতন্ত্র তিনটি 
( চারিটি ?) বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন । 

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক | 

প্রথমতঃ) ৪ 27297 কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে। 

বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী সর্বত্রই চিত্রের মধ্যে এঁক্য দেখিতে পায়। 
বাংলা ছন্দের জগতে নানাবিধ রীতি (919 ) থাকিতে পারে, যেমন হিন্দৃস্থানী 
সলীতের জগতে গোয়ালিয়রি, জৌনপুরি ইত্যাদি নানাবিধ টউ আছে। কিন্ত 
তাহা সত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একটা মূল নীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার 
ভাষ।, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংলা ছন্দে 
থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি বা পাচটি স্বতন্ত্র জাতির ছন্দ একই 
ভাষাষ একই সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ 
বলিষা কোন জিনিস নাই কি? যদ্দি থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য 
মূল সুত্র পাওয়া যায় না? 

ছন্দোছুষ্ট কবিতার দুর্বলত1 সহজেই বাঙালীব কানে ধরা দেয়। কিন্ত 
যদি বাস্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত 
শীদ্ব ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধব! দিত কি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার 
করিলে, ইহাও স্বীকাব করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৌন এক কবিতার 
ছন্দ, একটি বিশেষ পদ্ধতিমতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতিমতে দুষ্ট । 
যেমন-- 


আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাস্রে | কালে 
এই চরণটি তথাকথিত “অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত “মাত্রাবৃত্ত” রীতিতে দুষ্ট, কিন্তু 
তথাকথিত “ম্বরবৃত্ত' রীতির হিসাবে নিভূ'ল। স্বতরাং কোনও কবিতার চরণ 


শুনিয়া! তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বলা চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম 
মিলাইয়া৷ তবেই তাহাকে ছন্দোহুষ্ট বলা যাইত। 


টি ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


তাহ] ছাড়া, যেভাবে এই তিনটি রীতির বিভাগ করা হয়, তাহাতে কি 
[00008 008 087 70819190619 1)0188 এই £91180% আলে না? কেহ কি 
প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, 
না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় কবেন ? 

অনেকে বলেন যে, স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রাকৃত বাংলার ছন্দ, এবং হসস্তবন্থল। কিন্ত 


/ রর ঢা / 
ভুতের মতন | চেহার| যেমন | নির্বোধ অতি | ঘোর. »৮৬+৬+৬+২ 
য| কিছু হারাষ | গিশ্নী বলেন | কেন্ট। বেটাই | চোর নিবারিন 


এখানে প্রারকত বাংলার ব্যবহাব হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে "ম্বরবৃত্ত' নহে, 
“মান্ধাবৃত্ত', তাহা ছন্দোবিভাগ না করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে ? 
মুক্ত বেণীর | গঈ| যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে ৬+৬+৬+৩ 
আমর। বাঙ্গালী | বাস করি সেই | তীর্থে-বরদ | বঙ্গে -৬+৬+৬+৩ 

এখানেও ছন্দ হসম্তভবভল, সুতরাং ইহাকে ্বরবৃত্ত' মনে করাই স্বাভাবিক । 
একমাত্র অন্থবিধা এই যে, 'স্বরবৃণ্তে” ইহার ছন্দোবিভাগ “মিলান? যায় না, 
সুতরাং 'মাত্রাবৃত্ব' বলিতে হয়। কার্যত: সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিযা 
পরে জাতিনির্ণয় করিয়। আসিতেছেন। স্বতরাং ছন্দোবিভাগের স্থত্র কি, 
তাহাই নির্ণাত হওয়া দরকার। জাতিবিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্রা নির্দিষ্ট 
হয় না। ছনোর মাত্র! ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পব তাহাকে এ জাতি, 
সে জাতি, যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ই*রেজী ছন্দের 
কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংলা ছন্দের আলোচনায় অগ্রসব হইলে এবং বাংলা 
ভাষার তথ| বাঙালীর ছন্দের মূল প্ররুতির বিষয়ে অবহিত না হইলে নানাবিধ 
প্রমাদে জড়িত হইতে হয়। 

তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি “বৃত্তে? মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? 'ম্বরবৃত্তে? 
ও “অক্ষরবৃত্তে” পার্থকা কি? ্থরবৃত্তে স্বর গুণিয়া মাত্র! ঠিক করিতে হয়। 
"অক্ষরবুতে” কি হরফ, গুণিয়া ঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; সুতরাং 
যাহা নিতান্ত দর্শনগ্রাহা এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন ( অর্থাৎ 
হরফ.) তাহা কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষব লৌকেও তো 
ছন্দঃপতন ধরিতে পারে । রোমান্‌ বর্ণমালায় তথাকথিত “অক্ষরবৃত্ত' ছনোর | 
কবিতা লিখিলে কিরূপে তাহার হিসাব হইবে ? ধ্বনির দিক দিয়! বিবেচন! 
করিলে দেখা যায় যে, তথাকথিত “অক্ষরবুত্তে' স্বর গুণিয়াই মাত্রা ঠিক করা 


ংলা ছন্দে জাতিভেদ (?) ৮৯ 


হয় $ কিন্ত কোন শব্দের শেষে যদি 010960 ৪5118)16 অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাতে ছুই মাত্রা ধরা হয়। কিন্তু তাহাঁও কি সর্বত্র হয়? 


“যাদঃপতিরোধ যথা চলোন্ি আঘাতে' 


“তোমার প্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে 
প্রসারিছে করপুট ক্ষুন্ধ পারাবার” 


এখানে 'যাদঃ” রিজঃ? শব্দে ছুই মাত্রা, যদিও “দংঃ “বা? জিত, যৌগিক অক্ষর 
(01590 5/112019)। রবীন্দ্রনাথের কাবেই দেখ। যায় ষে, 'দিকৃ-প্রান্ত' শব্দটি 
“অক্ষরবৃত্তে' কথনও তিন মাত্রা, কথনও চার মাত্রার বলিয়া গণা হয়। “দিক্‌” 
শবটিও কখনও এক মাত্রীর, কখনও ছুই মাত্রার বলিয়া ধর] হয়) 


তব চিত্ত গগনের | দূর দিক-সা'ম! -০৮+৬ 
বেদনার রঙ মেঘে | পেয়েছে মহিমা 277 
মনের আকাশে তার | দিক্‌ সীমানা বেয়ে ৮৮৮1৬ 
বিবাগী স্বপনপাখী | চলিষাছে ধেষে। ৮০৮৬ 


এ? শব্দটি কখনও এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রার বলিয়া ব্যবহৃত হয়। 
'মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীর নিশীথে, 


এ রকম পংক্তিতে “ভৈ১, পদাস্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার । তাহা 
ছাড়া, শব্দের প্রারস্তে কি অভ্যস্তবে য্দি 10560 ৪)11819 বা যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাঁও সর্বদ1 এক মাত্রার বলি গণা হয় না। 


ভবানী বলেন তোর | নাযে ভর! জল । 
আল্ত৷ ধুইবে পদ | কোথ! থুব বল। 


এখানে আল্‌? ও 'ধুই” শবেব আছ্ধ স্থান অধিকার করিয়াও ছুই মাত্রার বলিয়া 
পরিগণিত। সেইরূপ__ 


2 
7 ইনি ফেটেছে দেখে | গৃহিনী সরোধ রর 
ঝি বলে ঠাকরণ মোর | নেই কোন দোষ »০৮1৬ 


এখানে “চিম” দীর্ঘ । সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 'অক্ষরবৃত্তে সংস্কৃত 


৯০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত 010560 ৪)11919 ব! যৌগিক অক্ষরের 
দীর্ঘাকরণ চলে না। কিন্ত এ মত কি ঠিক 1 


গিয়েছিনু : কাফন : পল্লী স০৪41+৩+৩ 

সর্ধবাঙ্গ : জ্বলে গেল | অগ্নি দিল : গা স্০৮ ৩৬ 

বাতানে ছুলিছে যেন | শীর্ষ সমেত ০৮৬ 
অথবা, 

আমে অবগুঠিত ] প্রভাতের অরুণ দুকুলে ৮৭:১৪ 

শৈলতটমূলে। 

যুগান্তরের ব্যথা | প্রত্যহের বাখার মাধারে ০০৮১৬ 


এ বকম স্থলে এই মণ খণ্ডিত হইতেছে। স্রততবাং এই মাত্র বলা যায় 
যে, অক্ষববৃত্তে' 01959 51199 কখনও এক মাত্রার কখনও ছুই মাত্রার 
হয়। বীধাধরা পূর্বনিদ্দিষ্ট কোনও রীত্ভি নাই। কিন্ত, কোন ক্ষেত্রে যে 
তথাকথিত অক্ষরবুত্তে যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ হইবে তাহার কোন নিদ্দেশ কেহ 
দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পর্ধ-পর্ববাঙ্গ-বাদ অনুসারে তাহা স্হজেই নির্ণয় 
করা যায়| 
ভ্বরবৃত্তে-ও কি সর্বদা স্বর গুণিয়া মাত্রা স্থির হয়? 

(১) গব গর গব্। গর্জে দেখ! | বাব ঝব ঝর | বৃষ্টি 

(২) আর. অধ, সই | জগ আনি গে| জল আনি গে | চল 

(৩) আই আই আই | এই বুডে! কি | এ গৌরীর| বর লে! 

(8) কিনু নাপিত | দাড়ি কামাষ | আর্দেক তার | চুল 

(৫) এক পয়সায় | কিনেছে সে | তালপাতার এক | বাশী 


ডে এ সংসার | রসের কুটি 
থাই দাই আর | মজ! লুটি 


(৭) নির্ভযে তুই | রাখরে মাথ! | কাল রাত্রির | কোলে 
(৮) বসেছে আজ | রথের তলায় | স্থান যাত্রার | মেলা 
(৯) আগাগোড়া | সব শুনতেই | হবে 


(১*) বাঁপ বল্লেন, | কঠিন হেসে, | তোমরা মায়ে | বিয়ে 
এক লগ্মেই | বিয়ে ক'রে। | আমার মরার | পরে 


(১১) এমনি করে | হার, আমার | দিন যে কেটে | যায় 


স্পীপার্ট 1 সির 


ংল! ছন্দে জাতিভেদ (1) ৯১ 


(১২) কপালে ষ! | লেখা আছে । তার ফল তে! | হবেই হবে 
(১৩) গেছে দৌহে | করাকাবাদ | চলে 
সেইথানেতেই | ঘর পাত্বে | ব'লে। 
(১৪) হার কি হ'লে! | পেটের কথা | বেরিয়ে গেল্প | কত 
ইন্তক দে | লাটু টম্বন্‌ | বেরাল ইন্ধুর | যত 
(১৫) বাইরে শুধু | জলের শব্দ | ঝুগু ঝুপ্‌| ঝুপ 
দস্তি ছেলে ! গল্প শুনে | একেবারে | চুপ 
এগুলি কোন্‌ বৃত্তে বচিত? 'ম্বরবৃত্তেঁ ত? নিম্নরেখ পর্রগুলিতে যে স্বর 
গুণিয়! মাত্রা স্থির করা হয় নাই, তাহা তো সুস্পষ্ট । কাঁবণ এ পর্ঝগুলিতে 
স্বরের সংখা! কখন তিন, কথন দুই হওয়া সন্কেও সন্নিতিত চতুঃস্বব পর্বের সহিত 
মাত্রায় সমান হইতেছে । তাহ? হইলে শ্বববৃত্তেণ কখন কখন 1০২৪৫ ৪118016- 
কে ছুই মাত্রা ধব| হয়, স্বীকার করিতে হইবে । স্কতবাং বলিতে হয় যে, “ম্বববৃত্ত” 
ছন্দে৪ আবশ্যক-যত ৪৮11%1)1০-কে দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্ত সেই আবশ্যকতার 
স্বরূপ কি? পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদে তাহারই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে | 
এতত্িন্ন তথাকথিত মাত্রাবৃত্তজাতীয় কবিতাতেও যে সর্ধদা “মাত্রাবৃতের 
নিষম বজায থাকে, তাহা নহে । ভেমচন্দ্রে “দশমহাবিগ্া কবিতাটিতে 
বা রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনাঁয়ক” কবিতাটিতে ঘাত্রাবৃত্তে'র নিয়মগ্ডলি 
প্রতিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ কবিতাগুলি 
সংস্কৃত পদ্ধতিতে বচিত। বাহলায় 0161. ৭৮117)-এর দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় 
তয় না? এ কবিতাগুলিতে বহু 01)61) ৯৮1121)1--এব দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে । 
কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময়ে সংস্কতান্তগ হইলেও, ছন্দ সংস্কতের নহে, ছন্দ 
বাংলার । ইচ্ছা কবিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংলা কবিতায় চালান যায় নাঁঁ_ 
ইহা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্তু বাংল! ছন্দের মূল ধাত ও নিয়ম 
বজায় বাখিলে ০7০. ৪511716-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে । 
যেমন-- 


॥ 
স্নেহ বিহবল | ককণ! ছল ছল | শিষরে জাগে কার | আখি রে 


॥ 
রূঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা-হন্দর | চক্ষে 
তথাকখিত মাত্রাবুত্তে সমন্ত স্বরাস্ত অক্ষর হৃম্ব বলিয়৷ ধরার রীতি থাঁকিলেও 
এখানে নম্নে”, “বধ অনায়াসেই দীর্ঘ হইতেছে । ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্্র, 


৯২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


রজনীকান্ত, ঘিজেন্্রলাল প্রভৃতি কবির বু রচনায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে । 
এই সমস্ত সংস্কৃতগন্ধি কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের 
নিয়ম অনুসারে হয় না, বাংলা ছন্দের নিয়ম অস্ুসারে হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান 
করিলেই দেখা যাইবে ( ১৬ক শ্থত্র দ্রষ্টব্য )। 


01090 5511%১16-এর দীর্ঘ উচ্চারণ “অক্ষরবৃত্ত' 'ম্থরবৃত” প্রতৃতিতেও ষে 
হয় না, এমন নহে । যথা 


“বল্‌ ছিন্ন বীণে। | বল্‌ উচ্চৈঃস্বরে-_ 


না না--ন1-- | মানবের তরে-* 


কাজি ফুল কুডতে | পেয়ে গেলুম | মালা 
হাত ঝুম্ঝুম্‌ | পা ঝুমঝুম্‌ | সীত'রামের | খেলা? 


ন্ুতরাং আসলে দেখ! যাইতেছে যে, সব রকম রীতির কবিতাতেই 
ছন্দের আবশ্টাক-মত ০7092 ও 010899 সব রকম ৪71191016-ই দীঘ” 
হইতে পীরে । কাজে কাজেই মাত্রাপদ্ধতিব দিক দিয়া তিনটি “বৃত্তে? 
বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। আজকাল কেহ কেহ এজন্য 
'অক্ষববৃত্ত'কে 'যৌগিক" অর্থাৎ মিশ্র বলিতেছেন । কিন্তু “্বববৃত্ত”, 'াত্রাবৃত্ত' ও 
যৌগিক” (007580)--এইবূপ শ্রেণীবিভাগ যে কিরূপ 111947581 বা যুক্তিব 
বিরুদ্ধ তাহা সহজেই প্রতীত হয়। 


বাংল] কাব্য হইতে বহু শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধা 
বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংল! কবিতাই ছন্দেব রাজা হইতে বাদ পড়ে । 
নিম্নে বিভিন্ন যুগের লেখা হষ্টতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; কিন্তু ইহাদের 
কোনটিতেই কোন “বৃত্তের” নিম খাটে না। 


৯4 / ৪ 
(১) জন £ জামাই | ভাগ্ন! 

27195 

তিন : নয় | আপ্ন1। 


ও ৬5 ৪ /০/ ৬/ ৪৪ ত 
(২) টস 


/ চে 5৪০০ শি কী 


নি তলত 


(8 


(৬ 


(৭ 


) 


) 


) 


স্পর্শ 


আর 


বাংল। ছন্দে জাতিভেদ (?) ৯৩ 


/  ০০/ ৪* 2 
ডাক্‌ দিয়ে কয় | দেবীবর 


নিঘুল [ শোভাকর 


ডাক দিয়ে রর ণ শোভাকর 


সসপ্পা শপ ও ও ্ 


নিব্বংশ | দেবীবর | 


ও পা ও /  £ 9 ৬ ০ ০১৮ / ৬৬ 
যে রঙ্ধন | খেয়েছি (--খেয়ছি) আমি | বার বর | আগে 


৪০ ৪৩৬ / স্পা ও ৬ ও 


আজ কেন | জিভে আমার | দেই রন্ধন | লাগে। 


ও ৬ / /৬ ৬০ 9 ৭১ 


শুক বলে! আমার কৃষ্ণ | জগতের | কালে। 


৬৩৬ ৪৯ % ”/ ০ / ০৬০ / ৪৬ ৬ 
শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলো! । 


০ «০৯ ৩৬ ৬ / ৬ / 


কহিছেন | মুনিবর রি ক'রে । যেতেই কি হয় 


/৬ ৬৩ ৬? ০৩ /০ * 


চাই] লক্ষ কথ। | বমাপন | ই কথার | উত্থাপন, 


/ ও ৬ / / ৩ ৬ / 
দিশক্ষণ | চাই নিক্ধপণ | ওহ ছুঁড়ী তোর | মরে নঃ নয় 


৬ ক 9 5 


কি বলিলে : পোরডারসুখ | কুল করিতে £ যায 


চা খা সপ ৬ 


সর্ববাঙ্গ : আলে। গেল | অগ্রি দিল £ গাঁ়। 
ডি ৬ ৬ ১ ৬ / ক ডি 
এক পর তুলে | ঘোষটা খুলে| সেজে জে | সভায় যাবে 
সপ টি ৩৬ ৬ ঙি স্্প্পর্ট টি সিস্পি 0 নি রঙ € 


ড্যাম হিন্দু | যানি বোলে | বিন্দু বিন্দু | ত্র্যাণ্ডি খাবে । 


তো | শবী দল ? | বিদবাসাপর কোথা ? 


৬০ £ / ৬ ৬ ও র্‌ পি ৬ ? 
মুখুজ্যের | কারচুপিতে | মুখ হৈল | ভোত। 
৭ ৫ সাক সাডি 9 ৯ / ৬৪ 9 ও 


ও যতীন্ত্র | কৃঙ্তদাম! | একবার দেখ | চেয়ে, 


৫ / 7 / ক /7৮ ৪৬ ৩৬ ৪2 


বকুলভলার | পথের ধারে | কত শত | মেয়ে। 


৯৪ বাংল ছন্দের মূলসুত্র 


পভ ভীত 2 ০৯৮০ 7৮৩৩৬ & €& ঞ% 56 ৪ 


(১*) সন্ধ্যাগগনে | নিবিড় কালিমা | অরণো থেলিছে নিশি 


গড ০5?” তু টি 6৪ 


রী বদন। | পৃথিবী হোরিছে | ঘোর অন্বকারে মিশি 


|| ৭৮৩5 ও 2০৪৩৪ 


হী ঠীশবদে | আবী পূরিছে | জাগিছে গরমথগণ 


9৬৩ আশ 


অট্টহাসেতে | বিকট ভাষেতে | পুরিছে বিটপী বন 


৮ত%%%০ ৪ .স্প্প পা ৩ %৮7৮৮০০5০৬ 


কুট করতালি । কবদ্ধ তালিছে | ডাঁকিনী ছুলিছে ডালে 


সী 9 "7 পতি 19৩ ছক ৪ 


বিন্ব বিটপে | ব্রহ্ম পিশা | হাসিছে বাজায় গালে। 


/ / 
(১১) “জয় রাণা | রামনি, হেরে ঃ জয*__ 


সপ ও ৩৬ ৬ ৬ ৩ 


মেত্রিপতি | উদ্ব্থরে | কয় 


/ ৭ € ০৬ ৬ 


* / 
কনের বক্ষ | কেপে উঠে | ডরে, 


ছু কষে ছল হল] কার, 


৯ পা ও ৬ ০ ৪/ ০৬ 


বরযাত্রী | হাকে সম | স্বরে 


/ তি 
প্ভয় রাণা | পি | জয।” 


৪৩ ৬ সর্ট 2 কপ 5 


(১২) ছুটুল কেন: মহেক্ডের | আনলের : ঘোব 


সস্প্পত ৩ স্পা 2 ঙ 


টুটল কেন : উর্ধণীর | মঞ্সিরের : ডোব 


সজল দুটি ্ঁ পা কটি গু ছা 


বৈকালে £ বৈশাখী £ এল | আকাশ : লৃগনে 


সা ও তী ডি সখ উট উদ তী সপ্প হি 


শুরুরাতি £ ঢাকল নখ | মেঘাব : গগনে 


এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে বিভিন্ন “বৃত্তের নিফমের ব্যভিচারা 
যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়! হইল, সেগুলি শুদ্ধ “ম্বরবৃত্ত শুদ্ধ “অক্ষরবৃত্ত 
বা শ্তদ্ধ 'মাত্রাবৃত্তের উদাহরণ নহে । এই সমস্ত “বাভিচাবী'+ কবিতাকে 
তবে কি বলা হইবে? আশা করি, তাহাদিগকে ছন্দোহুষ্ট বপ্গিতে কেহ 

সাহস করিবেন না_বহকাল হইতে বাঙালীর কান এ সমস্ত কবিতার 
ছন্দে তৃত্থিলাভ করিয়াছে।* বাংলা ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা 


ংল! ছন্দে জাঁতিভেদ (1) ৯৫ 


স্থান নির্দেশ করিতে হইবে ৷ তবে কি প্রত্যেক বৃত্তের প্রাচীন ও আধুনিক, 
শুদ্ধ ও ব্যভিচারী ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোহধিক বিভাগ করিতে 
হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
ষে, প্রাচীন “ম্বরবৃত্ত' বা প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত বা প্রাচীন অক্ষরবৃত্ত' ইহাদের 
মধ্যে পূর্ববনির্দিষ্ট একই মাত্রাপদ্ধতি দেখা যায় না। আবশ্টক-মত হম্বীকরণ 
ও দীর্ধঘাকরণ করাই চিরস্তন বীতি। তাহা ছাভা, “বাভিচারী শ্বরবুত্ত ইত্যাদি 
সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবলমাত্র “ম্বরবৃত্ত' 
ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। শেষ 
পর্ধান্ত সতীদেহের ন্যায় বাংলা ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, তাহাতেও 
সব অস্থবিধার পার পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ । 

বাংল! ছন্দের প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বাংলা ভাষার 
কোন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা রচিত হয় নাই। 
“বৌদ্ধগান ও দোহা”, 'শৃন্তপুরাণ ইত্যা্জি রচনার সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী 
পধ্যন্ত কোন সশয়েই তিনটি পৃথক মাত্রাপদ্ধতি বাংল! ছন্দে দেখা থায় না। 
সর্বদাই 1)8%£ ৪00 1387 100601) বা পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্র 
নির্ণীত হইতেছে দেখা যায়| একই চকণের মধ্যে কতকট! তথাকথিত 'স্বরবৃত্তের, 
কতকটা তথাকথিত 'মাত্রাবৃন্তে'ব লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে দেখা 
যায়। যে ছন্দ বাংল! কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য 
রচিত হইয়াছে, আজ পর্যন্ত কোন গভীর ভাবপূর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহাধ্), 
সেই ছন্দে অথাৎ পয়ারজাতীয় ছন্দে প্রস্তাবিত কয়েকটি “বৃত্তের” নিয়মগ্ুলির 
মিশ্রণ তো মুম্পষ্ট। যাহার! পূর্বে ইহাকে কঅক্ষরবৃত্ত' বলিয়াছেন, তাহারা এই 
সংজ্ঞার ছূর্ববলতা বুঝিয়া এখন বলিতেছেন যে, ইহা 'যৌগিক' ছন্দ, অর্থাৎ “ম্বরবৃতত' 
ও 'মাত্রাবৃত্তে'র বর্ণস্কর। কিন্তু তাহার] যাহাকে -ম্বরবৃত্ত' ও মমান্রাবৃত্ত' 
বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। প্ররুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার 
অন্থকারকগণের কাব্য দেখিয়া তাহারা বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পন। 
করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের শ্বরবৃত্ত' তাহাদের কল্পিত নিয়ম মানিয়। চলে না, 
প্রাচীন 'মাত্রীবৃত্তও তাহাদের নিম মানে না। আধুনিক 'ন্বরবৃত্ত” ও 'মাত্রাবৃত্” 
মিশাইয়া যে পয়ারজাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একাস্ত অগ্রাহা। 
তাহাদের স্বকল্লিত ছন্দঃশান্ত্র অনুসারে যদ্দি তাহারা পয়ারজাতীয় ছন্দের 
ব্যাখ্যা খুজিয়া না পান, তবে দে দোষ তাহাদের কল্পিত ছন্দঃশান্ত্রের; 


৯৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বাংলা ছন্দের মূল ততবটি যে তাহার! ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রতীত হয়। 

হৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়! বাংলায় যে 
তিনটি স্বতন্ত্র বৃত্ত আছে, তাহ! কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। 
এই 07৮1510) সম্পৃ ইতিহাসবিরুদ্ধ---যত রকম 191189198 0£ 01 18100 আছে, 
সমস্তই ইহাতে পাওয়া যায়। 

আধুনিক অনেক কবিতাকেই অবশ্য যে-কোন একটি বৃত্তে” ফেলিয়া দেওয়া 
যায়। কিন্ত আসলে বাংল! ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয়। পূর্বোক্ত 
3686 800 734৭"110907)-তে স্থুত্রাকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হহয়াছে। 
আধুনিক কবিরা সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়াই কোন কোন দ্দিকৃ দিয়া এক- 
একপ্রকার বাধা-ধরা রীতি বাংলা কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন। কিন্তু সেই রীতি 
দেখিয়াই বাংলা ছন্দের মূল প্ররুতি বুঝা! যায় না। আধুনিক এক একটি 
রীতিতে বাংল ছন্দের কোন একটি প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি 
হইয়ছে। আধুনিক অনেক "্বরমাত্রিক ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেবই 
ুন্বীকরণ হয়; পরস্ত আধুনিক 'মাত্রাবুত্ত* ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেই দীর্ধাকরণ 
হয়। ইচ্ছা করিলে অন্যান্য বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পারেন; 
যেমন, এমন এক দীতির ছন্দ চালান সম্ভব যে, তাহাতে কেবলমাত্র ব্ঞ্জনাস্ত 
অক্ষরেরই দীর্াকরণ হইবে, কিন্তু যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষরের দীর্ধীকরণ চলিবে না। 
কিন্তু বাংল। ছন্দের যে গ্রবৃন্তিকেই কবিরা বিশেষভাবে ফুটা ইয়া 
তুণ্গুন ন। কেন, মুল জূত্রগুলিকে তাহাদের মানিয়। চলিতেই হইবে। 
আধুনিক কবিরা যে সর্বদাই আধুনিক “স্ববমাত্রিক* বা আধুনিক “মাত্রাবৃভ' বা 
বর্ণমাত্রিক? ছন্দে লেখেন, তাহাও নয়। 

যাহ! হউক, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া যে বাংলা ছন্দে তিনটি শ্বতন্ত্র জাতি 
আছে, এক্নপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই। 


ছন্দের রীতি 


যে তিন ধরণের কবিতার কথ! আধুনিক কবিরা বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব 
ও পরম্পরের সহিত পার্থক্য--লয়ে, মাত্রা গুণিবার পদ্ধতিতে নয়। ছন্দো- 
বন্ধনের জন্য অবশ্ঠ মাত্রার হিসাব ঠিক-ঠাক বজায় রাখা আবশ্তক, কিন্তু কোথায় 
কোন্‌ অক্ষরটি হৃম্ব, কোন্‌ অক্ষরটি দশ্ব-_এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের 
প্রকৃতি ঠিক জান! হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী 
আছে, তেমনি ছন্দেও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌঁড়ী, বৈর্দভী প্রভৃতির গ্রতিরূপ 
নানা রকম রীতি (5619) আছে। যে তিন রকম রীতির কবিতা বাংলায় 
প্রচলিত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিবে দিতেছি । চরণের লয়ের উপরই এক 
এক রকম রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 


[১] ধীর লয়ের ছন্দ বা তানপ্রধান ছন্দ ( পয়ারজাতীয় ছন্দ ) 


বাংলা কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রচলিত রীতি, তাহার নাম 
দিতেছি পয়ারের রীতি । এই রীতিতে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 
পয়ারজ্াতীয়ঃ বলা যাইতে পারে। 

এই ছন্দকেই “অক্ষরমাত্রিক?, বর্ণমাত্রিক” অক্ষরবুত্ত' ইত্যাদি নামে 
অভিহিত করা হয়) কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই রীতির করিতীঁয় 
মাত্রাসংখ্যা হরফ বা বর্ণের সংখ্যা অনুযায়ী হইয়া থাকে। ধ্বনি- 
বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্যা! খঁজিলে বলিতে হয় ঘে, এই ছন্দে সাধারণতঃ 
প্রত্যেক ৪য11819 বা অক্ষরকে একমাত্র। ধরা হয়ঃ কেবল কোন 
শব্দের শেষে হলন্ত ৪11916 বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই 
মাত্রার ধরা হয়। কিন্তু পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, এই মাত্রাপদ্ধতি থে 
সর্বত্র বজায় থাকে, তাহা নহে। মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া ইহার ষথার্থ স্বরূপ 
ধরা যায় ন। 

পয়ার ধীর * লয়ের ছন্দ । পয়ারের রীতিতে কোন কবিতা পাঠ করার 


শপে পাশে পি স্পাাশীপাটী তিল পি পাস স্প্প। পাপী পি সপ সপ পাপা পিপিপি 
ক্পপাপাদীশীপশ শী পাশে তি ২-০পাশি 





ািপিপাশাশি তি শা সপ্ত পশপিপপিশী শি পি পপজাজিত 


« কোন কোন পাঠক তানপ্রধান ছন্দের লয় সম্পর্কে 'ধীর কথাটির ব্যবহারে আপত্তি 
করিয়াছেন। তাহার। মনে করেন যে, “ধীর ও “বিলম্বিত সমার্থক । তাহাদের এই ত্রম 
দুরীভূত করার জন্ 'ধীর কথাটির যথার্থ অর্থ কি; তাহ! 11০2167-ড12118255-এর 4 947501 

৭1921 থা, 


৫ ংল! ছন্দের মুলসূত্র 


সময়ে শুদ্ধ অক্ষরধ্বনি ছাড়াও একটা টানা স্থর আসে। এই টানটাই 
পয়ারের বিশেষত্ব । এই টানটুকুকে সংস্কতের “তান” শবদ্বারা অভিহিত 
করিতেছি ( ইংরেজীতে ০০৪1 0] )। অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান ব1 
তান মিশিয়া থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং 
স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। উপমা দিয়! বল! যায় যে, পয়ারজ্াতীয় ছন্দে এক একটি 
ছন্দৌবিভাগ যেন এক একটি তানের প্রবাহ । জ্রোতের মধ্যে ছোট-বড় 
উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহারা স্থান করিয়! লইতে পারে, পয়ারের 
একটানা স্থরের মধ্যে তদ্রুপ মৌলিক-স্বরাস্ত বা ঘৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর প্রন্তুতি 
সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে। পয়ারের এক একটি মাত্রা এই ধ্বনি- 
প্রবাহের এক একটি অংশ। এক একটি পূর্ণকায় হরফ. বা বর্ণ--( ৫) 2, ৭ 
ইত্যাদিকে গণনার বাহিরে রাখা হয়) এইবূপ এক একটি অংশ মোটামুটি 
নির্দেশ করে। ন্ুতরাং অনেক সময়ে হরফ, গুণিয়া মাজার হিসাব পাঁওয়৷ যায়। 
এই হিসাবে এ ছন্দকে 'বর্ণমাত্রিক' বলা হইয়া থাকে, যদ্দিও এ নামটিতে 
এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দেশ কর! হয় না। কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই 
পয়ারের এক একটি মাত্রা পূর্ণ হয় না, এইজন্য শুদ্ধ ধ্বনিহিসাবে যে 
সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারাঁও পয়ারে সমান হইতে পীরে । বিদেশীর কানে 
এই বিশেষ লক্ষণটি সহজেই ধরা পড়ে, এইজন্ঠ তাঁহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে 
9102-500€ গোছের অর্থাৎ স্থর করিয়া পাঠ করার মতন বলিয়া থাকেন। 
বাস্তবিক, গানে যেমন স্থুর আছে, বাঙালীর এই স্থপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একট! 
টান বা তান আছে। এই টানটিকে বাদ দ্রিলে পয়ারজাতীয় কবিতা পড়া-ই 
অসম্ভব হইবে । এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে পাওয়া যায়, তাহা 
নহে; আধুনিককালে লিখিত পয়ারজাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা আছে। 


চাপা ও 
717011575 1910110721/ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, “ধীর--9:6805, ০0908681065 00025 1০901066, 
0855) 99062860105 00878860035 3611 1008$8556) 1%। 7706 ১ ৫6৫, 10, 0111 (&৪ 


5০4%৫)"' তানপ্রধান ছন্দে এই জক্ষণগ্ুলিই বিছ্ধমান, বিলম্বিত লষের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই 


লক্ষণাদি নাই। 
“ধীরতা, ধীরত্ব--:7:70)0093) 1010099. 


ধীর ধ্বনি---৪ 0661) ৪০৪:24 ”? 
আশ! করি, ইহার পর আর কেহ তানপ্রধান ছন্দের লয় 'ধীর' বলায় আপত্তি করিবেন না। 
দি (কহ “বিলম্থিত' অর্থে “ধীর' কথাটি ল্লাবহার করিয়! থাকেন, তবে তাহা অপপ্রয়োগ। 


ছন্দের রীতি ৯৯ 


অন্যত্র বলিয়াছি যে, “ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্ান্ত লক্ষণ উপেক্ষা করিয়! ছুই- 
একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে 1» পম্থারজাতীয় রচনায় অক্ষরের 
অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া মূল স্বরের বঙ্কারকেই অবলম্বন করিয়া ছন্দ গড়িয়। 
উঠে। মূল ম্বরের ধ্বনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্যঞ্নাদি অপরাপর বর্ণকে মূল স্বরের 
অধীন এবং মাত্র ইহার আকারপাধক বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং ছন্দো- 
বন্ধনের হিসাবে ব্যঞ্জনাদি গৌণধ্বনির এখানে মূল্য দেওয়া! হয় না। অক্ষরের 
স্বরাংশকে প্রাধান্ত দিয়া ঘে পয়ারজাভীয় ছন্দে একটানা একটা ধ্বনিপ্রবাহ 
সটি করা হয়, এবং এই ধ্বনিপ্রবাহের এক একটি অংশে যে-কোন প্রকারের 
অক্ষরের স্থান সঙ্খুলান হয়, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নোক্ত যে-কোন 


কবিতাতেই ইহা লক্ষিত হইবে । 
(১) মহাভারতের কথ! অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


(২) বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ, 
বিমর্ধ নিশ্তদ্ধ ভাব চিন্তিত ব্যাকুল ॥ 


(৩) জয় ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান 
জয় জয় ভবপতি। 
করি প্রণিপাত। এই কর নাথ-_ 
তোমাতেই থাকে মতি। 


(৪) হে বঙ্গ, ভাগ্ডারে তব বিবিধ রতন । 
তী” মবে (অবোধ আমি !) অবহেল! করি? 
পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ। 
(৫) এ কথ! জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান, 
কালশোতে ভেসে যার জীবন যৌবন ধন মান। 
শুদ্ধ অক্ষরধবনিকে প্রাধান্য না দিয়া, তাহাকে স্থরের টানের অধীন রাখা হয় 
বলিয়৷ পয়ারজাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্ষ্বে সমাবেশ করা যাঁয়, অন্য 
রীত্বিতে লেখ! কবিতায় ততগুলি করা যায় না। আট মাত্রা, দশ যাত্রার পর্ব 
এই পয়ারজ্ঞাতীয় ছন্দেই দেখা যায়। 
অন্যান রীতিতে লেখা কবিতা! হইতে পয়ারজাতীয় ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে 
হইলে এইনূপ টানা সবরের প্রবাহ আছে কি-না, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া! 


হি ংল! ছন্দের মূলসুত্র 


ধবনিপ্রবাহ চলিতেছে কি-না, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবলমাত্র মাত্রার 
হিসাব হইতে কবিতার রীতি অনেক সময়ে বুঝা যাইবে না। 

পয়ারজাতীয় ছন্দের আর-একটি নিয়মের (অর্থাৎ কোন শবের শেষের 
হলস্ত অক্ষরকে ছুই মাত্রা ধরার ) হেতু বুঝিতে হইলে পয়ারের আব-একটি লক্ষণ 
বুঝিতে হইবে। “বাংল! ছন্দের মূলতত্ব” শীর্ষক অধ্যায়েব ২গ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি 
যে, প্রত্যেকটি শব্ষকে নিকটবর্তী অন্ঠান্ত শব হইতে অযুক্ত রাখা বাংলা 
উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট একটি বিশি ্ প্রবৃত্তি। পয়ারজাঁতীয় কবিতায় এই প্রবৃত্তির চরম 
অভিব্যক্কি দেখা যায়। এ প্রবন্ধে ষে বলিয়াছি, প্বাংল। ছন্দের এক একটি 
পর্ধকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া, কয়েঃটি শব্দের সমষ্টি বলিয়া 
জ্বান করিতে হইবে,” তাহা পয়ারজাতীয় ছন্দেব পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে । 


বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি অস্জসারে প্রত্যেক শব্েের প্রথমে ত্বরের গাভীধ্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক, শবেব শেষে সর্বাপেক্ষা কম। কিন্তু হলস্ত অক্ষরকে এক মাত্রাব ধরিয়া 


উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হওয়া দরকাব ) স্থৃতবাং বাঁগ্যস্ত্রেব 
ক্রিয়া ক্ষিপ্রতর ও অবলীল হওয়া দরকাঁর। কিন্তু যেখানে ম্বরগান্ভীধ্য কমিয়া 
আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়; হৃতরাং শব্দেব অন্তিম 
হলস্ত অক্ষরকে একমাত্রার ধরিয়া পড়িতে গেলে শবেব শেষে স্ববগান্তীর্যের বৃদ্ধি 


হওয়া দরকার । কিন্তু সেরূপ করা ব্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণে বিকোধী ) হৃতরাং 
পয়ারজাতীয় ছন্দে শব্ের অস্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাজ্জার না ধরিযা ছুই মার 


ধরা হয়। বিশেষতঃ যেখানে স্বরগাস্ভীরধোর হ্রাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে গতি 
স্বভাবতঃই একটু মন্থর হইয়। থাকে । এই কাবণেও শব্দেব অন্তিম হলস্ত অক্ষরের 
দীর্থীকরণের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । অথাৎ, পয়াব ধীব লয়েব ছন্দ বলিয়! এখানে 
স্বভাবমাত্রিক অক্ষরই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 

পয়াবজাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাণলায় সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাঁধারণ 
কথাবার্তায় এবং গগ্থে আমরা যে বীতির অনুসরণ কবি, সেই রীতি ইহাতেই 
সর্ধাপেক্ষা বেশী বজ্জায় থাকে । কয়েক লাইন গছ্য বা নাটকীয ভাষা লয় 
তাহার মীত্রা বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যাইবে যে, পয়াবেব ও গগ্যেব মাত্রানির্ণয় 
একই রীতি অগ্ঠসারে হইতেছে। উদাহরণ ম্ববপ পূর্বোক্ত অধ্যায়ের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদ 'রামায়ণী কথা, ও “হাস্তকৌতুক' হইতে উদ্ধত অংশের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্যে, চিন্তাগর্ত কাব্যে এই 
রীতির ব্যবহার দেখা যায়। 





ছন্দের রীতি ১৩১ 


পয়ারজাতীয় ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহার 
অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্য পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের 
আশ্চর্য্য “শোষণশক্িঃ-র কথা! বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ 
পয়ারের (৮7৬5) ১৪ মাত্রা বজায় রাখিয়াই যুক্জাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর- 
বহুল পয়ারে পরিবন্ঠিত করা যায়। ইহার হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে । পয়ারের 
একটানা তান ব| ধ্বনিআোতের এক একটি অংশের মধ্যে লঘুঃ গুরু-_লব রকম 
অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়া এইরূপ হওয়া সন্ভব। বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে 
যথেষ্ট ফাক থাকে সেই ফাকট| সাধারণতঃ স্থরের টান দিয়া ভরাঁন থাকে। 
সুতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না। এইজন্য 
তৎসর্ম, অর্দ-তৎসম, তন্তব, দেশী, বিদেশী সব রকমের শব্ধ সহজেই পয়ারে স্থান 


পাইতে পারে। 
কিন্কু পয়ারজাতীর ছন্দে অক্ষরযৌজনাঁর একটা সীমা আছে। রবীন্দ্রনাথ 


স্বীকার করিয়াছেন যে, “দুর্দান্ত পাত্তিতাপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” এইরূপ চরণেই যেন 
পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতাঁর চরম সীম! রক্ষিত হইয়াছে । ইতঃপূর্ব্বে ১৮শ 
স্তরে ) এই সীঘা নিদেশ করা হইয়াছে__পর্বাঞ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু হওয়া 
আবশ্যক্ক। “বিদান্তিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” বলিলে তাহা আর 
কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিযা ধরা চলিবে না, কারণ “তিক্‌” অক্ষরটিকে পয়ারে 
দীর্ঘ ধরিতেই হইবে । 

পয়ারের লয় ধীর বাঁলয়া পয়ারের ছন্দে কখন নৃত্যচপল বা ক্ষিপ্র গতি, কিংবা 
গা-ঢালা আবাম বা বিলাসের ভাব আসে নাঁ-পরন্ত স্বভাবত:ই একটা অবহিত, 
সংযত গ্ুতরাং গভীর ভাব আসে। এইজন্য উচ্চাঙ্গের কবিত৷ পম়ারজাতীয় 
ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে । অন্থাত্র বলিয়াছি যে, এই ছন্দে ঘুক্তাক্ষরের প্রয়োগ" 
কৌশলে সংস্কৃত “বৃত্ত ছন্দের অন্ররূপ একটা মন্থর, গভীর, উদার ভাব আসিতে 
পারে। কারণ এই ছন্দে পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না এবং 
তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা বঙ্কারের অবসর থাকে না। মথতরাং এখানে 
ব্যগ্জনবর্ণের সংঘাত আছে। স্থতরাং নেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার- 
কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।” সুতরাং যে 71) 000010 00900000 
“বৃত্ত” ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্রা'সমকত্বের অতিরিক্ত অলঙ্কাররূপেও 
পয়ার ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত-ই সর্বাপেক্ষা 
বড় কৃতী। রবীন্দ্রনাথের তরজচুদিত তীরে মর্শরিত পল্লব বীজনে, প্রভৃতি 


১০২ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ারজাতীয় 
ছন্দের সুর উচু করিয়া বাধা যাঁয়। বাংল! ছন্দে পয্মারই গ্রুপদজাতীয়। 


রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে সাধু ভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছন্দে 
যুক্তাক্ষরবছুল সাধু ভাষার শব্দপ্রয়োগের স্থবিধা বেশী। কিন্তু সাধু ভাষা 
হইলেই যে এই রীতির ছন্দ হইবে তাহা নয়। “নুরদাসের প্রার্থনা” কবিতাটিতে 
রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা এবং বহু তৎসম শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্ত এ 
কবিতাটি এই রীতিতে রচিত নয়। 


পয়ারের আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রণ আছে। রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন যে, পয়ারে ছুই ধা দুইয়েব গুণিতক যে-কোন সংখাক মাত্রার 
পরে ছেদ বসান যায়। কিন্তু পয়ারজাতীয় ছন্দে তিন মাজার পরেও ছে 
বসান চলে; যথা) 


বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি। 
জাঁন তে! * ন্বামীর নাম | নাহি লয় লারী॥ 


এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ 
বসান চলে । অমিত্রাক্ষরে ইহার উদাহরণ যথেই ) যথা-- 


নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা | 
রে দুত ! ** অমর-বৃন্দ | য'র ভুজবলে !! 
কাতর, * সে ধনুর্দারে | রাঘব ভিখারী ॥ ( মধূশ্দন ) 


কি স্বপ্নে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি 
অহল্যা, * পাধাণরূপে | ধরাতলে মিশি (রবীন্দ্রনাথ) 


আমলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ারজাতীয় ছন্দের একটি ধর্ের বিশেষ একটি 
প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পয়ারজাতীয় ছন্দে যে-কোন পর্ধাঙ্গের পরেই 
ছেদ বসান যায়; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণচ্ছেদ পর্ধ্যস্ত বসান চলে । পয়ার 
ছন্দে শব্দের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যায় বলিয়াই এইবপ করা চলে। 
এ ছন্দে ছেদ যত্তির অধীনতা৷ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে। এই 
কারণে যথার্থ 1801. ৮6:5০ বা অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয্মারজাতীয় ছন্দেই 
রচিত হইতে পারে 


ছন্দের রীতি ১৯৩ 


পয়ারজাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে সমস্ত “নালিশ আনিয়াছেন, 
সেগুলি একান্ত ভিত্তিহীন। ইহাতে যে “বাংল! ভাষার যথার্থ রূপটি চাঁপা 
গড়িয়া গিয়াছে* এ কথা স্ূর্ণভ্রাস্ত-সিদ্ধান্ত-এ্রণোৌদিত ) বরং সাধারণ উচ্চারণ- 
রীতি এই ছন্দেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বজায় আছে। যণ্দ কেহ ইহাকে 
“একঘেয়ে বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় ষে, তিনি 'মেঘনাদবধ-কাঁব্য” অথবা 
রবীন্দ্রনাথের লাকা” অথবা “দেবতার গ্রাস” প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষ বা 
বিচার করেন নাই। যিনি ইহাকে “নিস্তরঙ্গ' বলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের “বর্ষশেষ)। 
“সিন্ুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতার প্রত্তি সুবিচার করেন নাই। পয়াবজাতীয় 
ছন্দ যে লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন, অথবা ইহাতে যে ধ্বনিশাস্মকে 
ফাকি দেওয়া হয়, এ কথা বলিলে মাত্র বাংলা ছন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে শুন্য বৌধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ারজ্জীতীষ্ ছন্দে “যতি 
অনিয়মিত এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট' এপ অভিযোগ অভিষোক্তার ছন্দোবোধের 
গভীরতা বা স্থশ্তা-সম্বদ্ধে সন্দেহ আনয়ন করে। পয়ারজ্াতীয় ছন্দ মিশ্র বা 
যৌগিক ছন্দ নহে । ইহাই বাংলার সনাতন ছন্দ, এবং বাংলার স্বাভাবিক মাত্রা- 
পদ্ধতি ইহাতেই রক্ষিত হয়। 

পূর্ববকাঁলে যে সমস্ত ছন্দোবন্ধ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমস্তই পয়ার- 
জাতীয়। শুধুপয়ার নহে, ব্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তানপ্রধান বা 
পয়ারজাতীয় ছন্দে রচিত হইত | 

প্রাচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সর্বদাই অক্ষর গণিয় মাত্রার হিসাব পাওয়া 
যাইবে না। আবশ্যকমত রশ্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল; যথা-_ 


বাক চাতুরী করি | দিবাতে মাগিয়! 


সন্ধ্যাকালে যাও ভাল | গৃহস্থ দেখিয়| 
(বংশীবদন, মনসামঙ্গল ) 


গ্রাম রত্ব ফুলিয! | জগতে বাখানি 


দক্ষিণে পশ্চিমে বহে | গঙ্গ। তরঙ্গিণী 
(কৃতিবাস, আত্মপরিচয় ) 


পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল, | উছলে হুরব জল | চল লো৷ বনে 
( মধুহদন ) 


১৪ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


আধুনিক কালেও পয়ারজাতীয় ছন্দে সর্বদা! অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব 
পাওয়া যায় না। 'বাংল! ছন্দে জাতিতে অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছে । 


[২] বিলম্ছিত লয়ের ছন্দ বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ 
(আধুনিক মাত্রাবৃত্ত বা ধবনিমাত্রিক ছন্দ) 


আর-এক রীতির কবিতাকে 'মাত্রাবৃত্ত' নাম দেওয়! হইয়া থাকে । কিন্ত 
এই নামটি খুব সুষ্ঠু বলা যায় না| কারণ, বাংলা তথা উত্তর-ভারতীয় সমস্ত 
প্রাকৃত ভাষাতেই সমমাত্রিক পর্ধ লইয়৷ ছন্দ রচিত হয়| সংস্কৃতে 'মাত্রাবৃত্ত 
যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমস্ত বাংলা ছন্দ-ই মাত্রাবৃত্ত বল! যাইতে পারে। 

কেবলমাত্র মাত্রাপছ্ধতির খোজ করিণে অন্যান্য রীতির কবিতার সহিত 
এই রীতির কবিতার পার্থক্য বুঝ! যাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা 
মোটামুটি একটি স্থির পদ্ধতি অনুসারে এই ধরণের কবিতায় মাত্রাযোজন! 
করেন, অর্থাৎ যৌশ্সিক অক্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরেন এবং অপর সব 
অক্ষরকে তুম্ব ধরেন । তবে সর্বদাই যে তাহারা অবিকল এই নিয়ম অনুসরণ 
করেন, তাহা নহে) মৌলিক স্বরের দীঘীকরণের উদাহরণও যে পাওয়া যায়, 
তাহ] পূর্বেই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের “মাত্ত্াবৃত্ত' ছন্দে কিন্তু 
অক্ষরের মাত্রাসন্বন্ধে পূর্বনিদ্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল না। পদাবলী-সাহিত্যে 
তাহাই দেখা যায়। নিষ্বোক্ত উদ্দাহরণ হইতেই বুঝ যাইবে-_ 


০০০০০ ০০ 9০ $৬ ৬ সপ 1৯০০৭ ০০1 || 


'চম্পক দাম হেরি | চিত অতি কম্পিত | লোচনে বহে তনুরাগ। 


০০৮০৬-০৪০৬৩০০৩-7৬৪৬ ৮০০৩ ০৪০ * || 


॥ 
তু! রূপ অন্তর | জাগয়ে নিরস্তর | ধনি ধনি তোহারি পোহাগ। 


এখানে হৃস্ব দীর্ঘ বলিয়া অক্ষরের ছুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার কর! হয় নাই; 
অথচ ইহা খাটি “মাত্রাবৃত্ত' রীতির উদাহরণ । অতি প্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দের কবিতাতে--যেমন, “বৌদ্ধ গান ও দোহা"র-_এই লক্ষণ দেখা যায় )--. 


ত-৬ || ৩ সতত ৬! 
ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢ়ই 


৪৪52 [ছা || ** ০1! 


পারগামি লোম | নিভর তরই 


ছন্দের রীতি ১৩৫ 


বন্ততঃ বাংলা প্রভৃতি ভাধাতে কবিতায় কোন পূর্বনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে 
অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্ধাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির 
পার্থকোর এই অন্যতম লক্ষণ। 

স্মুতরাং তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত” ছন্দ ও পয়ারজাতীয় ছন্দের তুলনা করিলে 
মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়! খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইবে না। ছন্দের আবশ্যকমত 
অক্ষরের দীর্থীকরণ উভয়জাতীগ্ম ছন্দেই চলে, তবে 'মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় ছন্দে 
দীর্থীকবণ অপেক্ষাকৃত বহুল । 

তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত" ছনের মূল লক্ষণটি এই যে, ইহা বিলম্বিত লয়ের 
ছন্দ। হৃতরাং এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘাকরণ শ্বভাবত:ই হইয়া থাকে। 
এমন কি, প্রয়োজনমত মৌলিক-্ববাস্ত অক্ষরের যদৃচ্ছ দীর্ঘীকরণ চলিতে 
পারে। (2৩১ দ্রঃ) 

পয়ারঙজ্কাতীয় ছন্দের সহিত এই ঘাত্রাবৃন্ত ছন্দের অন্যতম পার্থক্য এই যে, 
“মাত্র বৃত্তে? উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান। পয়ারে অক্ষর- 
ধ্বনিব অতিবিক্ত যে-একটা স্থরের টাঁন থাকে, মমাত্রাবৃত্তে, তাহা থাকে না। 
শ্ততরাং পয়াবের ন্যায় ঘাত্রাবৃত্তে'র স্থিতিস্থাপকতা গুণ নাই, শোষণশক্তিও 
নাই। যদি দেখ! যায় যে, কোন একটি কবিতার চবণ কি রীতিতে লিখিত 
তাহা মাত্রার চিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই স্থরের টান আছে 
কি না-আছে তাত] দেখিয়া রীতি স্থির করিতে ভয় । 


যত পাধ বেতন পাষ বেতন | তবুন। চেতন।মানে 


এবং 
বদি' তধ "পরে | কণরব কবে, | মরি মরি, আহা]মরি 


এই উভগ্ন চরণেই মাত্রার হিসাব এক | কিন্তু প্রথমটি যে ম্মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে 
এবং দ্বিতীয়টি যে পারের রীতিতে রচিত, তাহ! এ সবরের টান আছে কি না" 
আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। 

“মাত্রাবৃত্ত* ছন্দে শ্বববর্ণের ধ্বনির প্রারান্ত দেখ! যায় না। প্রত্যেক 
স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এইজন্য যৌগিক অক্ষরের 
দীর্ঘীকরণের দিকে ইহার প্রবৃত্তি আছে । (এই দীর্ধীকরণ কি ভাবে হয়, তাহা 
“বাংল! ছন্দের মূলতত্ব'-শীর্ষক অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।) যৌগিক 
অক্ষরকে অন্যান্ত অক্ষরের সহিত সমান তুস্ব ধরিয়া পড়িতে গেলে, একটু অধিক 


১০৬ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


জোরের সহিত দ্রুত লয়ে উচ্চারণ করা দরকার হইয়া পড়ে । কিন্তু “মাত্রাবৃত্ঁ 
ছন্দ দ্রুত লয়ের একান্ত বিরোধী । বস্তুতঃ “মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে আরামপ্রিয়তার ও 
আয়াসবিমুখতার চুড়াস্ত অভিব্যক্তি দ্রেখা যায়। এইজন্য এই ছন্দে বর্ণসংঘাত 
ও হুম্বীকরণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাঁকিলেই 
তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া ছুই মাত্র! পূরাইয়া দেওয়! হয়। এই ধরণের ছন্দে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যস্ত্রকে একটুখানি আরাম দেওয়া হয়। এবং 
সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির বঙ্কারটিকে টানিয়া 
রাখিতে হয়। এইরূপে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই ছুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া 
পরিগণিত হয়। 

'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে শ্বাসবাযুর পরিমাণের খুব সুক্ম হিসাব রাখিতে হয়। কতটুকু 
শ্বাসবাযূর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কয়েকটি বাগ্যস্ত্রে কতটুকু আয়াস হইল-- 
সমস্তই উহাতে বিবেচনা করিতে হয়। তাহা ছাড়া, গা ছাড়িয়া দিয়া বিলম্থিত 
লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছন্দের প্রকৃতি | স্ুত্তরাঁং এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত দূর্বল 
ছন্দ। বেশী যাত্রার পর্ধ এ ছন্দে ব্যবহার করা যায় না। ইহার শক্তি ও 
উপযোগিতা সীঘাবন্ধ। কিন্তু এই ছন্দে দীর্থীকরণের বাহুগ্য আছে বলিয়া হশ্ব 
ও দীর্ঘের সমাবেশে ইহাতে বিচিত্র সৌন্দর্ধা স্থষ্টি কর! যায । কিন্তু তাহাতে যে 
ধ্বনিতরঙ উৎপন্ন হয়, তাহা যে ঠিক ইংরেজী বা সংস্কতের অনুরূপ ছন্দংস্পন্দন 
নহে, তাহা অন্তাত্র আলোচন! করিয়াছি । তবে বিদেশী ছন্দের অন্থুকরণ করিতে 
গেলে আমাদের 'মাত্রাবৃত্ত ভিন্ন উপায় নাই, কাঁরণ অক্ষর-পবম্পবার মধ্যে 
যে গুণগত পার্থক্য সংস্ৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহাব কতকটা 
অন্ঠকরণ এক মাত্রাবৃত্তেই সম্তব। সত্যেন্দ্রনাথ দত, নজরুল্‌ ইস্লাম প্রভৃতি কবিরা 
তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাতপ্রবল ছন্দে অবশ্য গুণগত 
পার্থকা খুব স্পট; কিন্তু তাহাতে মাত্র একটার বেশী 711610 বা ছাচ নাই, 
স্থুতবাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাঁচেব ছন্দের অনুকরণ করা চলে না। 

পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, “মাত্রাবৃত্ত' মেয়েলি ছন্দ, পয়ার 
যেন পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাজ মাত্রাবৃত্তের ্বাবা পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ 
সুন্দর হয়; কিন্তু ইন্তক্‌ জুতা-সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ ইহাছে। চলে না। 
পয়ারে কিন্তু পাখী সব করে রব? হইতে আরম্ভ করিযা “গর্জমান বজ্রাঞ্জিশিখা*ব 
নির্ধোষ, এমন কি চক্রে পিষ্ট আবাধ্টরের বক্ষ-ফাটা তাবার ক্রন্দন পর্যাস্ত প্রকাশ 
করা যায়। 


ছন্দের রীতি ১০৭ 
[৩] দ্রুত লয়ের ছন্দ বা শ্ব(সাঘাতপ্রধান ছন্দ (বলগ্রধান ছন্দ) 


আর-এক রীতির ছন্দকে “ছড়ার ছন্দ, কখন কখন বা “ম্বরবৃত্ত'-ও বলা হয়। 
এ ধরণের ছন্দ পূর্বের গ্রামা ছড়াতেই ব্যবহৃত হইত, এ জন্য ইহাকে ছড়ার ছন্দ 
বলা হয়। আঙ্কাঁল সাধু ভাষাতেও এ ছন্দ চলিতেছে । সাধারণতঃ এ রকম 
ছন্দে প্রত্যেক 5115) বা অক্ষর একমাত্রার বলিয়া গণ্য কৰা হয়, অর্থাৎ শুধু 
কয়টি স্বরবর্ণের বাবহার হইয়াছে তাহা গণনা করিলেই অনেক সময়ে মাত্রার 
হিসাব পাওয়া যায়। এ জন্য কেহ কেহ ইহাঁকে স্বরমাত্রিক বা ম্বরবৃত্ত বলেন। 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মাত্রা গুণিবার পদ্ধতি হইতেই এই রীতির ছন্দের 
আসল স্বন্ূপটি বোঝা যায় না। পূর্বের দেখিয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধো 
কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়। ধরা হইয়া থাকে। তাছাড়" পয়ারজাতীয় 
ছন্দেও তো স্বরধবনির প্রাধান্য আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষর ভিন্ন 
অন্য অক্ষর সাধারণতঃ এক্মাত্রিক বলিয়! গণ্য হয়| সুতরাং, স্থানে স্থানে 
মাত্রাগণনার বিশেষ আছে--ইহাই কি পারেব সহিত এই ছন্দের পার্থকা? 
তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসগিক বপ? 
কিন্তু পয়ারের ও স্বরমাত্রিকের রীতি ষে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা তো শোনীমাত্র 
বোঝা যায়। 
এ দেখো গে | বসা এলো | দৈববাণী | নিষে 
এই রকম কে'ন চরণের মাত্রাব হিসাব পয়ার এবং স্বরমাত্রিক ছন্দ এই উভয়ের 
রীতি অন্ুসাবেই এক। কিরূপে তবে ইহার প্রক্কৃতি বুঝা যাইবে? 
এই জাতীয় ছনের লয় দ্রুত। প্রায় প্রত্যেক পর্কেই অন্ততঃ 
একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। সেই শ্বাসাঘথাতেব প্রভাবেই এই ছন্দের 
বিশেষ লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে শ্বীসাঘাতপ্রবলঃ বা 
শ্বসাঘাত প্রধান? ছন্দ বঙ্গাই সঙ্গত। খ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্থেব একটা সচেষ্ট 
প্রয়াস আবন্তক; এবং সুনিয়মিত সময়ান্তবে তাহার পুনংপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে | 
এই কারণে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের বৈচিত্রা খুব কম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব ব্যবহৃত হয়; প্রতি পর্ধে চার মাত্রা ও ছুইটি 
পর্বাঙ্গ থাকে । সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চাঁবিটিংপর্ব থাকে, 
তাহাদের মধ্যে শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে । সত্যেন্্রনাথের 
আকাশ জুড়ে | ঢল্‌ নেমেছে | স্ব্যি ঢলে ! ছে 
টাচর চুলে | জলের গুড়ি | মুক্তে! ফলে | ছে 


১০৮ বাংল৷ ছন্দের মূলসুত্র 


এই ছনোর সুন্দর উদ্ধাহরণ। রবীন্দ্রনাথ ছুই, তিন, চার, পাঁচ পর্ধের চরণও 
এই ছন্দে রচন! করিয়াছেন। 'পলাতকা"য্ এইরূপ নান। দৈর্যের চরণ ব্যবধত 
হইয়াছে। 

শ্বাসাঘাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর হৃম্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। 
শ্বাসাঘাতের দরুণ বাগ্যস্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধহয় সঙ্কোচন 
হয়) তজ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লতা অবশ্তম্তাবী। এই লঘ্ুতাকে লক্ষ্য 
করিয়াই সত্যেন্ত্রনাথ বলিয়াছেন-- 

আল্গোছে যা' | গায় লাগে তা” | গুণ ছে বল| কে? 

কিন্তু শ্বাপাঘাত প্রধান ছন্দ-ও বাংলা মাত্রাপদ্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন | 
ন্ৃতরাং এ ছন্দে-ও মাঝে মাঝে দীর্ধীকরণ চলে। উদাহরণ পূর্ব্রেই দেওয়া 
হইয়াছে। 

যৌগিক অক্ষরের উপব শ্বাসাঘাত ন| পড়িলে ইহার প্রা স্পষ্ট অনুভূত 
হয় না। এইজন্য এই ছন্দে মৌলিক-স্ববান্ত অক্ষবেধ উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে 
তাহাতেও একটু বৌঁক দরিয়া যৌগিক অক্ষবের ন্যায় পড়িতে হয়। যেমন-_ 


ধিন্তা ধিনা | পাকা। নোন| 
কালো-টো £তা মে। যতোই কালো | হোক 
দেখেশেছি তার | কালে।-0 হরিণ | চোখ 


শ্বাসাথাতধুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষবটি সেই পর্বাঙ্গের অন্তভূক্ভি হইলে 
রঘু হওয়া দরকার। শ্বাসাঘাত্তের প্রয়াসের পর বাগ্যন্ত্র একটু আরামের 
'আবশ্টুকতা বোধ করে, পুনশ্চ হৃস্বীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না। 

শ্বসাঘাতঘুক্ত ছন্দের উীচ বাধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ 
ভাঙ্গিয়া দুইটি পর্বাঙ্গের মধ্যে দেওয়া চলে । পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত 
কোন ধ্বনিপ্রবাহ থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া! থাকে। প্রবল 
স্বরাঘাতযুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি তৃস্থ 
অক্ষর--ওইভাবে প্রথম একটি পর্কাঙ্গ গঠিত হয়? দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গে ইহারই 
একটা মুদুতর অনুকরণ থাকে । এইভাবে অক্ষরবিস্তাস হয় বলিয়া এক রকম 
“চোখ কান বুজিয়া” এই ছন্দের আবৃত্তি কর! যাঁয়। 

এই ছন্দে মারার হিসাবের. জন্ত কবি সত্যেন্দ্রনীথ দত্ত একটি নৃত্তন রকমের 
গ্রশ্তাৰ করিয়াছিলেন । তিনি জক্ষ্য করেন যে, চারটি হুস্ব অক্ষর দিয়! এই 


ছন্দের রীতি ১০৯ 


ছন্দে একটি পর্ব গঠিত হইলে, প্রথম পর্বাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর ঝোঁক 
দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়া পড়া হয়। সুতরাং তাহার 
ধারণা হয় যে, এই ছন্দে প্রতি পর্বে মাত্রাসংখা। ৪ নহে, ৪২1 শ্রতবোধের* 
“একমাহো ভবেদ্পরস্থো "*ব্যঞ্জনধণর্ধমাত্রকম্? এই স্থত্রের অনুসরণ) করিয়। 
তিনি প্রস্তাব করেন যে, যৌগিক অক্ষরকে ১২ মাত্রা! এবং অন্তান্ত অক্ষরকে 
১ মাত্রা ধরা উচিত । ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গাস্ মাত্রাসমকত্বের হিসাব 


পাওয়া যায়) যেমন-- 
১২7১২+১২ 1 ১২+১+১+১1১২+১+১+১ | 
আর আর সই | জল আনি গে !জল আনি গে | চল 


১+১২+১4১ 1১২7১4১14১1 ১২7+১+১+১ | 
আকাশ জুড়ে | চল্‌ নেমেছে | নুয্যি চলে | ছে 


এসব স্থলে গ্রতোক সম্পূর্ন পর্বের ৪২ মাত্র! হইতেছে । কিন্ত আবার বনু স্থল্লে 
এই হিসাব অন্থুসারে মাত্রাসমকত্তবের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না) যেমন-- 
১২+১+১+১২ 1 ১+১২+১7১ 1১৯7১+১7১ই | 


সপ্ত বীজের | গোপন কথ। | অস্কুরে আজ | ছায় 
১২+১+১+১২ 1 ১২১১১২১1১২১ | 
কামধেনু আর | কল্প লতার | ছল (-২) নাতে | ভুলবে! ন| 
১২4১4১২4১২1 ১+১২-১7১২1১৯+১+১+১ | 

তাল পাতার এ | পুথির ভিতর | ধন্ম আছে | বল্লে কে 


( অথবা, তাল্‌পাতারৈ -* ১২+১+১+১২০৫) 

এসব স্থলে দেখ। যাইতেছে যে, সমমাত্রিক পর্বপরম্পরার এই হিসাবে 
কাহারও মাত্রা ৫২, কাহারও ৫১ কাহার ৪২ হইতেছে। স্থতরাং ককি 
সত্যেন্্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রাপদ্ধতি গ্রহণ করা যাঁয় না। তিনিও শেষ পধ্যন্ত 
তাহ বুঝিয়া এই ভিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক তৃম্ব ও সম্সংখ্যক 
যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব রচন। করিয়া হিসাবের গোলমাল এড়াইয়াছিলেন। 
সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রাপদ্ধতি যে গ্রহণযোগ্য নয়, তাহা অন্তভাবেও 
বোঝ যায়। শ্বাসাধাত-ই যে এ ধরণের ছন্দে গ্রধান তথ্য, তাহা তিনি ঠিক 
ধরিতে পারেন নাই | শ্বাসাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর 
করে। বাংলায় মাত্রাপদ্ধতি বাঁধ!-ধরা বা পূর্ববপিদ্িষ্ট নহে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
শব্দসংস্থান, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্রা নির্ণাত হয়। কাজে কাজেই 
ওরূপ কোন বাধা নিয়মে মাত্রার হিসাব চলিতে পারে ন|। 


১১৩ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


শ্বাসাঘাতপ্রধান হন্দ সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃতে দেখা যায় না। বঙ্গের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহা! বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিহারের 
গ্রাম্য ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোঁলির দিনে বিহার- 
অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে 
“ছারা। : রাার্যা | ছািরা। £ র্যারা। | ছারা £ রাকা | রাত 
এই সঙ্কেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা শ্বাসাঘাতপ্রধান 
ছন্দের সস্কেত একই । কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিম। ( বিহারী ) ফেরিওয়ালা] 
এই সন্কেতের অন্ুলরণ করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক জিনিষ বিক্রয় করে-_ 
শলেজ.-জ| ; বা-বু | দোর্-দে| £ পরল | লেজ্-জ1 : বা-বু | দোর্দে| : পয়,-স। 
ছন্দে এই রীতি বোধহয় বাঙালীর পূর্ববপুরুষের-ও নিজন্ব সম্পত্তি ছিল, 
কারণ বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। 
বাংলা! ভাষার একটি লক্ষণ--অর্থাৎ দীর্ঘস্বর-বিমৃখতা_-এই রীতির ছন্দেরও 
বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার আদিম ইত্ভিহাস নির্ণয় কব! কঠিন, তবে এইমাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাওতালি বাছ্যে এই ছন্দের সঙ্কেত 
ব্যবস্ৃত হয়; ফেমন-_- 
“দি-পির্‌ : দি-পাং | দি-পির : দি-পাং | দি-পির্‌; দি-পাং| তাং” 
“তু-তুর্‌ £ তুয়া | তু-তুর্‌ £ তুয়া | তু-তুর : তুয়া | তু" 
বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাগ্যের সন্কেতও তাই-- 
“গিজ্তা £ গিজোড়, | গিজ্-ত| : খি-জোড়, | গিজ্ততা £ গিজোড় | গাং 


অথব] 
“লাক্‌ চ £ ড়া চড় | লাক্‌ চ : ড়া চড়, | লাক চ £ ড়া চড়, | চনত 
সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোলজাতীর প্রভাবের সহিত ইহার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখ! দরকার । কেহ কেহ বলেন বাংলার 
»শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একান্ত ভ্রান্ত। 
যিনি কিঞ্চিৎ অন্কুধা বনপুর্ববক ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
তিনি কখনও এরপ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পরবর্তী এক অধ্যায়ে 
ইহার আলোঁচন! করিয়াছি । 


ছন্দের রীতি ১১১ 


উপসংহারে একটি কথ! পুনর্ববার বলিতে চাই। উপরে বাংল! 
ছন্দের তিন রীতির কথ! বলিয়াছি। কিন্তু বাংল। কবিতার তিনটি 
স্বতন্ত্র জাতিভেদের কথ। বলি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে 
বিভিন্ন রীতির ব্যবহার থাকিতে পারে । দ্রেত লয়ের স্থলে ধীর লয়, 
ধীর লয়ের স্থলে বিলঘ্দিত লয়ের ব্যবহার কখনও কখনও দেখ। ঘায়। 
এমন কি একই চরণের খানিকটা এক লয়ে, বাকি অন্য লয়ে রচিত; 
এ রকমও দেখা যায়। * 


রীতির - (করত) 
কালিয়ে কাণৰ রেখে | দেমাকে অজ্ঞান (বীর) 
তোম! সব। | জানি আমি | প্রাণাধিক | করি ২ (ধীর) 
প্রপ ছাড়া ধার | তোম। সব। | ছাড়িতে না| পারি -- (জ্রতধীর ) 


বাংল। ছন্দের ভিত্তি পর্ব এবং পর্বের পরিচয় মাত্রাসংখ্যায়। 
কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, 
তদনুন।রে তাহার রীতি নির্ণয় করা যায়। বাংল! ছন্দের মাত্রা- 
পদ্ধতি এক ও অপবিিবর্তনীয়, তাহ ছন্দের রীতির উপর নির্ভর করে 
না। কবিতা-বিশেষে পর্ববগঠন ও মাত্রীবিচার হইতে একটি 
বিশিষ্ট ভাব বা রীতির আভাস আসিতে পারে । আবার, মাত্রা- 
সংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা রীতিতে একই কবিতা 
পড়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রীতির আলোচনা-প্রসঙ্দে মাত্রা-সম্দঘপ্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছি, ত।হা সেই রীতির চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতাতেই 
খাটে। কিন্তু সকল কবিতাতেই যে কোন-না-কোন রীতির চূড়াস্ত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পুর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা। নহে। 





৮৮ সাপ পলি শিশির শিপিসট 
শী শ্পীপাপীশিপিশীপিও পপপপিকপপপাপপাপাপপাপাাশ পপি 


এ. বিভিন্ন লয়ের পর্ব একই চরণে থাকিলে তাহাদের সমলাতীয় হওয়া বাঞ্চলীয। একই 
চরণে ভ্রুত ও ধীর (নাতিদ্রুত) লয় থাকিতে পারে। কিন্তু বিলম্বিত জয়ের স্থলে দ্রুত বা ধীর 
(নাতিদ্রুত ) লয়ের প্রয়োগ হইতে পারে ন|। অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ের স্থলে অপেক্ষাকৃত মন্থুর 
লয়ের প্রপ্বোগ করা! যাঁর, কিন্ত উহার বিপরীত কর! যায় না। হ্তরাং ধীর লয়ের স্থলে বিলম্বিত 

লয়ের ব্যবহার সম্ভব । 





বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী 


বাংল! ছন্দের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কে আলোচন! পূর্বে কয়েকটি অধ্যায়ে করা 
হইয়াছে । আরও দুই-একটি কথা এখানে বলা হইতেছে। 
যাহাকে ধীর লয়ের ছন্দ বা পয়ারজাতীয় ছন্দ বলা হইয়াছে, তাঁহাকে কেহ 
কেহ ৮ মাত্রার ছন্দ বলেন। কিন্তু এই রীতির ছন্দে কেবল ৮ মাত্রার নহে, 
১* মাত্রার পর্বের ও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এতঙিম্ন & মাত্রার, ৫ মাত্রার, 
৬ মাত্রার, ৭ মাত্রার পর্বের ব্যবহারও এই রীতির ছন্দে বিরল নহে ; যথা-- 
৪ মাত্রীর পর্ব--নাস! তুল | তিল ফুল | চিন্তাকুল | ইশ 
বাক্য সৃষ্টি | সধ! বৃষ্টি | লোল দৃষ্টি | বিষ 
৫ »  » -এককানে শোভে | ফণিমগ্ুল 
আর কানে শোভে | মণিকুগুল, 
» -ভীয় ভগবান্‌। সর্ধশক্তিমান্‌ | জব জধ ভবপতি 
করি প্রণিপাত | এই কর নাথ | ভোমাতেই থাকে মতি 


ঙ 


% 


» -_কন্া। বলি পুথী | সীতারে ডাকে ঘনে 
কোলে করি সীতারে | তুলিল দিংহাসনে 
নানাবিধ বমন | তুষণ পরিধান 
ুর্তিমতী পৃথিবী | হইল বিদ্বান (বৃত্থিবাস) 


৭ 


ঞ 


বিলধিত লয়ের ( ধ্বনিপ্রধান ) ছন্দকে কেহ কেহ ৬ মাতার গুন বলেন। 
কখন কখন তাহারা বলেন যে কেবল ৫, ৬ ও ৭ মাতার পর্ব এই ছন্দে ব্যবহৃত 
হয়। কিন্তু ৪ ও ৮ মাত্রার পর্ব-ও বিলঘিত লয়ের ছন্দে পাওয়া যামু । 


জ্যোৎসসায় | নাই বাধ -৪+৪ 
এই চাদ | উদ্মাদ ৮০৪48 
এই মন | উন ০৪ +৪ 
তয় | এই চাদ ৮৪48 


( সত্যেন্দ্রনাথ ) 


বাংল! ছান্দের লয় ও শ্রেণী ১১৩ 


অঞ্চল সিক্ত ণ গৈরিকে ্র্ণে »০৮+৭ (৮?) 

গিরি-মল্লিকা দোলে] কুস্তলে কর্ণে টির 
( সত্যেন্রনাথ) 

বংশ : রয়েছে ; চাপা | মেসোপোটা ; মিয়ারই ০৮৮4৭ 

মার্জার : ওষ্টির | হবে পে কি : বিয়ারি ৮৮৮1৭ 


( মামলা--ছড়া--রবীক্রনাথ ) 


পয়ারজাতীয় ছন্দে কেবল ঢু মাত্রার চলন আছে, এ মতও যুক্তিস্জত 
বলিয়! মনে হয় না। 


ধর্মেরে ভাসাতে চাহে | বলের অন্যায় ( রবীক্নাথ--নৈবেছ্য ) 


এই চরণটিতে দুই মাত্রীর চলন আছে, এ কথা৷ বলা যায় না। ছুই মাত্র! ধরিয়া 
ইহার পর্বাঙ্গবিভাগ করা যায় না। 

বিলদ্বিত লয়ের ছনো যে কেবল তিন মাত্রার চলন আছে, এ কবাও স্বীকার 
করা যায় না। 


অশ্রার মৌক্তিক। 
স্তর ক্তি। 
লহরের লীলা ঠিক 
লান্যের মুঠি ( সত্যেন্্রনাথ ) 
এ ক্ষেত্রে তিন মার ধরিয়! পৰ্ধাঙ্গবিভাগ করা সম্ভবপর নয়ু। 


বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এক হইতে পাবে মূল পর্বের মাত্রাসংখ্যা ধরিয়া, 
_-ঘেষন ৪ মান্রীব, ৫ মাত্রার ছন্দ ইত্যাদি। এইরূপ শ্রেণীবিভাগে ছনের 
ওজন বোঝা যায়। আর-এক রকম শ্রেণীবিভাগ করা যায়--চরণে বিভিন্ন 
গন্তির অক্ষবের সমাবেশ-অনুসারে | ১৪নং শ্ত্রে গতি-অন্থসারে পাচ রকমের 
অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে-_লঘু, গুরু, বিলম্বিত, অতিবিলদ্বিত, অতিদ্রুত। 
ইহাদের মধ্যে এক লঘু অক্ষর সর্ধবদ ও সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়, 


অন্ত প্রত্যেক প্রকার অক্ষরেরই পরম্পরের সহিত সমাবেশের বিধিনিষেধ 
8_ 193] ট গু 


১১৪ বাংল ছন্দের মুলসূত্র 


আছে। নিয়ের নক্মাদ্বার! ইহাদের পরম্পরের সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে। 
( ১৫নং সুত্র দ্রঃ) 





চরণে বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার-অশ্ুসারে ছন্দের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ 
কর! যায় £-- 
(১) লঘু ছন্দ-_ 
এরূপ ছন্দের চরণে মাত্র লঘু অক্ষর ব্যবহাত হয়। 
পাথী সব বরে রব রাতি পোহাইল, 
কাননে কুন্মম কলি'সকলি ফুটিল। 
যখনি শুধাই, ওগে! বিদেশিনী, 
তুমি হাসে। শুধু, মধুরহাসিনী, 
বুঝিতে ন1 পারি, কী জানি কী আছে, 
তোমার মনে। 


এরূপ ছন্দে প্রতি চরণ ধার লুয়ে বা বিলম্বিত লয়ে পড়া যায়। 
(২) গুরু ছন্দ ( শুদ্ধ )--- চা 
এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু এই ছুই প্রকার অক্ষর বাবহৃত হয়। ইহাই 
সনাতন পয়ারজাতীয় ছন্দ। ইহা তানপ্রধান এবং ইহার লয় ধার । 
[৩১ স্তরে উদাহরণ (ই)দ্রঃ] 
(২ক) গুরু ছন্দ (মিশ্র )-- 
এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু ছাড়া ব্যভিচারী হিসাবে বিলম্বিত বা 


বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১৫ 


অতিবিলম্থিত অক্ষরও কদাঁচ ব্যবহৃত হয়। কিন্ত কোন পর্ধাঙ্জেই একাধিক 
ব্যভিচারী অক্ষর থাকে না। [ ৩১ স্যত্রের উদ্বাহরণ (ঈ) দ্রঃ ] 
(৩) বিলম্বিত ছন্দ ( শুদ্ধ )-- 
এরূপ ছন্দে লঘু ও বিলম্বিত *এই ছুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই 
ধ্বনিপ্রধান আধুনিক মাত্বাছন্দ। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রচলন করেন। ইহার 
লয়_-বিলম্বিত | [ ৩১ স্যত্রের উদ্ীহরণ (উ) দ্রঃ ] 


(৩ক বিলম্বিত ছন্দ (মিশর) 
এরূপ ছন্দে ব্যভিচারী হিসাবে অতিবিলঘ্িত অক্ষরও কাচ ব্যবহৃত হয়। 
[ ৩১ স্তরের উদ্দাহরণ (উই) দ্রঃ ] 

(৪) অতিবিলপ্থিত ছন্দ-_ 

এপ ছন্দে প্রতি চরণে একাধিক অঠিবিলগ্বিত অক্ষরের প্রয়োগ হয়। 
'অন্যান্ত অক্ষর লঘু ব| বিলঞ্ষিত হইয়া থাকে । বলা বাছঙ্্য যে একূপ চরণের 
সাধারণ লম়__-বিলম্বিত। সংস্কৃত উচ্চারণের কথঞ্চিৎ অনুকরণ এই ছন্দেই 
মাত্র সম্ভব। [ ৩১ শুত্রের উদাহরণ (খ), (৯), (এ) দ্রঃ ] 

(৫) দ্রুত ছন্দ ( শুদ্ধ)-- 

ইহাই তথাকখিত ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ । ইহার লয়--দ্রুত | 
এরূপ ছন্দে লঘু ও অতিক্রত এই ছুই প্রকার অক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 
গুরু অক্ষর-ও মৌষম্য রাখিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে । 

[ ৩১ স্ত্রের উদ্দাহরণ (অ) দ্রঃ ] 

(৫ক) ত্রুত ছন্দ, (নিশ্র)-- 

এরূপ ছন্দের চরণে ব্যভিচারী হিসাবে বিলম্বিত ও অতিবিলশ্বিত অক্ষর 
কৃচিৎ স্থান পাইয়া থাকে । [৩১ স্ুত্রের উদাহরণ ( আ) দ্রঃ] 

ছন্দের জাতি, রীতি ও লয়-সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে এ কয় শ্রেণীর ছন্দের 
বিবিধ উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়! হইয়াছে । 

এন্থলে বলা আবশ্যক যে বাংণা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি মূলতঃ এক । উপরে 
ষে কয় শ্রেণীর ছন্দের কথা বল! হইল সব্বত্রই সেই পদ্ধতি ও উহ্হার মূল হুত্রগুলি 
মানিয়া চলিতে হয়। 

বাংলা পছ্যের এক এবটি চরণে কোন এক প্রকার অক্ষরের প্রাধান্ত খাকে। 
লঘু অক্ষরের সহিত সেই প্রকারে অক্ষরের সমাবেশ হওয়াতে চরণের একটা 


৯১৬ বাংলা ছন্দের মূলসৃত্র 


বিশিষ্ট লয় ও রীতির উদ্ভব হয়| যে পাঁচ প্রকার অক্ষর আছে, তদনুসারে 
উল্লিখিত পাঁচটি শুদ্ধ বর্গের ছন্দ বাংলায় সম্ভব । শুদ্ধ বর্গের চরণে ব্যভিচারী 
অক্ষর ক্ষচিৎ স্থান পাইয়া থাকে ভাহাতে মিশ্র বর্গের উত্তব হয়, তবে ব্যভিচারী 
অক্ষর কোন পর্বাঙ্ে একাধিক থাকিতে পারে না এবং চরণেও তাহাদের মোট 


খা স্বপ্পই থাকে, নহিলে লয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তাব একথা স্বীকার 
করিতে হয় যে ব্যভিচারী অক্ষরের কচিৎ প্রয়োগে লয়-পরিবর্তনের জন্য ছন্দ 
কখন কখন মনোজ্ঞ, বৈভিত্র্স্ন্দর, ও ব্যঞ্জনাসম্পদে গরীয়ান্‌ হইয়া থাকে | * 


শপ শিপ শশা স্পীপপসপি্া পেপসি পনি সস তপন দিত রি 


* একজন লেখক বাংলা ছন্দকে তিনটি জাতে বিভক্ত করিয়াছেন-_-পদভূমক, পব্বভূমক 
ও ছড়ার ছন্দ । “বাংল! ছন্দের জাতি ও ঢঙ, শীর্ষক অধ্যায়ে যে ত্রিধা বিভাগের ক্রুটি আলোচন। 
কর! হইয়াছে, ইহা। তাহারই পুনরাবৃত্তি ; শুধু নামকরণে অভিনবত্ব আছে। পয়ারজাতীয ছন্দের 
এক একটি বিভাগকে ইনি নাষ দিয়াছেন 'পদ'। “পদ কথাটির নান! অর্থ হয, সুতরাং এই কথাটি 
ব্যবহার ন। করাই সঙ্গত। তাহ! ছাঁড়। পদভূমক বলায় এ জাতীয় ছন্দের কোন পরিচয দেওয়। 
হয় না, বরং একট 7611120 17117017)1, দৌষ ঘটে। বাংল ছন্দের এক একটি 7)887-এর 
প্রতিশবাহিসাবে কোন শব্দ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তথাকথিত তিন জাতীয় ছন্দ কি এতই 
পরম্পরবিরোধী ? এ সম্বন্ধে যথে্ আলোচন। পূর্বে কর! হইয়াছে। 

ছেদ ও যতি শব্ধ দুইটি তিনি ব্যবহার করিযাছেন কিন্ত তাহাদের তাৎপর্য ভাল করিম! 
বুঝিতে না পারায় তাহাদের প্রয়োগ অনেক গোলযোগ করিয়াছেন । 

“পদগুলি ঠিক সমান সমান মাপের হয না*তাহার ইত্যাদি মত গ্রহণযোগ্য নয়। এই 
অধ্যায়ের প্রারস্ডেই যে উদাহরণগুলি আছে, তদ্ছার। ইহার খণ্ডন কর! যায়। 

বাংল! ছন্দে কথন কখণ যে অক্ষর হশ্ব ব দীর্ঘ হয় সেসন্বন্ধে তিনি কোন সন্তোষজনক 
ব্যাধ্য। করিতে পারেন নাই। “ছন্দের প্রয়োজন বুঝিয়। অক্ষরগুলি হুম্ব দীর্ঘ করিয়৷ পড়িতে হয়'-- 
কিন্ত সে প্রয়োজন কি, কি ভাঁবে তাহ! বোঝা যায়, এবং সে প্রযোজনের প্রভাব কিরূপে ব্যক্ত 
হয়, তাহা তিনি বুঝাইতে পারেন নাই । 


ছন্দোলিপি 


অনেক পাঠের স্ববিধ্বা হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন প্রকারের ছংন্দাবন্ধের 
কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিপি দেওয়া হইল । 


(১) 


তৃতের : মতন | চেহারা : জন নর পতি ঘোঃ-(০++0০+৯+৫+থ+২ 


যাকিছু : হারায়, | শি: বলেন, | “কেষ্ট: বেটাই | চোর”! 
-(৩+৩)+(৩+৩)+(৩+৩)+২ 
পর্ব_-যগ্লাত্রিক ৷ 
চরণ-_চতুষ্পর্বরিক, অপূর্ণপদী ( শ্ষে পর্বটি হুম্ব )। 
স্তবক--পরম্পর সমান সমপদী ছুই চরণে মিত্রাক্ষর। 
রীতি - ধ্বনিগ্রধান। 
লয--বিলম্বিত | 


(২) 


প্রথমি £ তোমারে : আমি | সাগর- : উ্িতে স্.(৩+৩+-২)+(৩+৩) 
ডে মধী, £ ; অবি | জননি : লামার -508+২+২)+(৬+৩) 


তোমার ; শ্রীপদ : রজঃ | এখনে : লভিতে --(৩+৩+২)+ (৩+৩) 


৩৮০%৬ ৮০৬০৩ ২৬০ ৬ ১ 


প্রমারিছে : করপুট | ক্ষুব্ধ পারাবার। স০(৪4+৪)+(২+8) 
পর্ধ-_অষ্টমাত্রিক। 
চরণ-_দ্বিপর্ববিক, অপূর্ণপদী (০9216870) (পরার )। 
ভ্তবক--সমপদী ; ৪ চরণ, মিত্রাক্ষর ( ক-খ-ক-্থ )। 
রীতি--তানপ্রধান। 
লয়--ধীর। 
( ৩) 


&/ ৪৩ ৬ / ৪ ৩ / 
দিনের : শেষে | ঘুমের : দেশে | খোম্টা: পবা | ই; কল 


স্ত২+২)+(+২)+(২+২)+0১৭ ২) 


*/ 
ভুলা : লরে | ভুল! : ল মোর | প্রাণ স০(২+২)+(২+২)+১ 


১১৮ ংল৷ ছন্দের মুলসুত্র 


রা ৬ // ৪6 ৮ / ক ৪ / 


ও প : রেতে | সোনার £ £ কুলে | আধার : মুলে | কোন্‌ : মায়া 
25 (২+২)+ 


$/ ৪৬ 


+২+২)+(২+২)+(১+২) 


গেয়ে : পেস | কাজা: জনা স্প(২+২)+ (২4২) 


পর্্ধ-_ চতুর্মাত্রিক। 
চরণ-_চতুপ্পর্ত্বিক ও ব্রিপর্ববিক, অপূর্নপর্দী 


স্তবক--অসমপদী ৪ চরণ ( ১মস্*ওয়, ২য়» ৪র্থ ), মিত্রাক্ষর ( ক-খ-ক-খ )। 


রীতি--শ্বামাধাত প্রধান । 
লয়-ক্রুত। 


(৪ ) 


|| * * ] ০০ ৮০৪৩ 11 ৪৬ ৪০ ০৩ 


|| *« 
"রে সতি, £ রে সতি” | কাদিল : পশুপতি ! পাগল : শিব প্রম ; থেশ 
7০(৪-+8)+ 18 +8)4-(84+8+২) 


|| ৮০৬৬ ৮11১৩ ৩৪ 2 ৬ ৫ ৬ ৪ ৬৩ 


যোগ : সগন £ হর | তাপস £ যত দিন | তত দিন : নাহি ছিল £ 


হঁটিকর পক 87 ৯ 


পর্ব-_অষ্টমান্রিক | 


চরণ--ত্রিপর্ব্বিক, অতিপদী (0176:-68681001) ( দীর্ঘ ভ্রিপদী )। 


গ্ভবক--সমপদী ২ চরণ, মিত্রাক্ষর | 
প্ীতি--ধ্বনি প্রধান । 
লয়--বিলম্বিত ( অতিবিলদ্িত ছন্দ ) 


(৫ ) 


ছিল আশা : * মেঘনাদ,« | সুদিব £ অস্থিমে |! 

এ নন : য় আমি তোমার : কু ন% || 
ঈঁপি রাজ্য: ত ভার ; পু | তোমায়: করিব 
মহা £1 ** কিনতু বিধি | ৭ বং £ কেমনে | 


চি ী 


তার লীলা? £ *_ ভাড়াইল। | মন নখ : আমারে | ৮ | 


পর্বব--অষ্টমাত্রিক 

চরণ -..ছ্বিপর্ধ্বিক অপূর্ণপদী ( পয্নার ) 
গবক-- ১ , অমিত্রাক্ষর, সমপদী 
রীতি--তানগ্রধান। / 
জয়--ধীর। 


2ল(৪+8)+ ৩+৩) 
০(৪+২+২)+(৩+৩) 
সু ৪২ +২)৭ ৩+৩) 
স্(৪+৪1+(৩+৩) 
75 ৪-+4-৪) +(৩+৩) 


সাধারণ অমিব্রাক্ষর 
ছন্দোবদ্ধ 


ছন্দোলিপি 


( ৬) 
বদি তুমি : মূহুর্তের তরে | 
ক্লান্তিভরে : 

দাড়াও খমকি।| 

তখনি : চমকি | 
উচ্চ ; উঠিবে : বিশ্ব | পুপ্ত পুঞ্ত £ বন্তর : পর্ববতে ; 
পঙ্গু মুক | কবন্ধ ; বধির : আধ! | 
স্থুলতনু £ ভয়ঙ্করী £ বাধা | 
ঠেকায়ে : দিয়ে | দড়াইবে £ পথে ;। 
অণুতম : পরমাণু | আপনার : ভারে | 
সঞ্চয়ের : অচল : বিকারে || 
বিদ্ধ ; হবে | আকাশের : মর্দমূলে | 

কলুষের : বেদনার : শুলে। || 


সবারে £ 


পর্ধব-_মিশ্র (৪, ৬, ৮ বা ১০ মাত্রীর)। 
চরণ--দ্বিপর্রধিক ও জিপব্বিক | 
স্তবক--বিষমপদী, গিশ, জটিল মিত্রাক্ষর 
ব্রীতি-তানপ্রধান । 

লয়--ধীর। 


নত 
গজ / ৩/ ৪০/ ০ / পা ৬ / ৬ ও 
বিনুর বয়স | তেইশ তথন, | রোগে ধ'বলে! | তা+রে, 


০৬৪ / ও ও 


ওষুধে ড | ক্তারে 


৬ / ৬৩৪৬ ও /৪ % ৬ 
ব্যাধির চেয়ে | রী হলো | বড়ো, 


*/*/ ৪ / ও 
নানা মাপেত্র | নে শিশি, | নান! মাপের | কৌটো হলো | জড়ো। 
৩/ ৬ / ৩০ / ৬ / / ও ৬2 তল 
বছর দেড়েক | চিকিৎমাতে | না যখন | অস্থি জর | জর 

০/ / ৪ / ৬ ৪৬/ ৬ ০ 

তখন বললে, | "হাওয়া বদল | করে1”। 

০৩ ৪৬ ৬০ ৮/ / ৬ প্‌ গ্ট ও / ৬2 
ই সুযোগে | হু এবার | চাঁপ্লে! প্রথম | রেলের গাড়ি, 

ণ / ক ৬ 2.০ ৮/৪ ৩ 

বিয়ের পরে | হাড় লে। প্রথম | শ্বশুর বাড়ি । 

পর্ধ্ব--চতুর্মাত্রিক | 


চরণ--মিশ্র (দ্বিপর্ধ্বিক হইতে পঞ্চপর্ধিক ), প্রায়শঃ অপূর্ণপদী। 
স্তবক--মিশ্র, মিত্রাক্ষর। 

রীতি-_ শ্বাসাঘাতগ্রধান। 

লয়-.দ্রুত। 


১১৭ 


০১৩ শা ১৩ 


শু৬ 14৮১৩ 


2০৪1৮ ৭১৩ 
2৮ শা 


৮৬7১৪ 


আও 8 পা ৮শা১৩ 


বিলাকা'র ছন্দ 


স্ন৪+৪+৪8+২ 
ল০৪ শাহ 
»৮৪+৪+২ 

আম ৪4৮6 18৮৪ 4+৭. 
»০৪+4-849+8+২ 
»০৪-+৪-+২ 
২০০৪6 ৭৪ 4৪ 


-০৪-1+8+8 


| 
র 
| 
ূ 


৯২৬ বাংল! ছন্দের মুূলসুত্র 
(৮) 
“বেল! বে রঃ পড়ে এলো | জল্কে চলত -০(৩+৪)+(৩+২) 
পুরানো : মেই বরে কে যেন £ভাকে দুরে, ) »(৩+৪)+৩+৪) 
কোথা! সে: ছার! সবি, | কোথা সে : জল । ্৮(৩+৪)+0৩+২) 
কোথা সে: বাধা মট, | অশথ ; তল। »(৩1+৪)10৩+২) 
ছিলাম £ আনমনে | একা :গৃহ কোণে (৩+৪)1(৩4-5) 
কে যেন: ডাকিল রে | "্জ “জল্‌কে ; চল" »৮(৩।৪)1+0৩+২) 
পর্ব্ব--সপ্তমাত্রিক। 
চরণ--দ্বিপর্ববিক ও চতুষ্পর্ব্ধিক ( অপূর্ণপদী )। 
রীতি--ধ্বনি প্রধান । 
লন্ন--বিলম্িত। 
(৯) 
মকর: চূড়| মুকুট £ ৎ ধানি | কবরী : তব | ঘিরে »৮(৩+২)+(৩+২)+(৩+২)+২ 
পরায়ে ; ঃ দু [ শিরে। স্(৩+২)+২ 
জালারে ; বাতি | মাতিল : এটি স(৩+২)+(৩+২)+২ 
তোমার : দেহে | রতন-: সাজ | করিল : ইলা »০(৩+২)+(৩+২)+(৩1২)7+* 
্ হোল! দুর হোলো | মাধবী: নিশী- | খিনী, স্প(৩৭+২)+(৩+২)+(৩+৯)+২ 
আমার ঃ তালে | তোমার ঃ নাচে | মিলিল ঃ রিনি | ঝিনি। -(৩+২)+(৬+২)+(0৩+৯)+২ 
পুর্ণ; চাদ | হানে ঃ আকাশ | কোলে আ(৩-+২)+ (২+২)+২ 


আলোক- £ছায়া। শিব ₹ শিবানী | সাগর £ জলে | দোলে 17৮ (৩7২) +(২+৩)+(৩1+২)4+২ 


পর্ধব-সপঞ্চমাত্রিক। 

টরণ--এক-, ছি ব। ত্রি-পর্ধ্বিক ( অতিপদী )। 
রীতি--ধ্বনিগ্রধান। 

লয়--বিলম্িত। 


ছন্দোলিপি 


(১০ ) 
বিপুল! এ | পৃথিবীর ; কতটুকু £ জানি। 
দেশে দেশে | কত না : নগর : রাজধানী-- 

মানুষের : কত কীর্তি, | কত নদী : গিরি সিন্ধু : মরু, 
কঙ না : অজাণ। : জীব | কত না £ অপরি : চিত তর 
রয়ে গেল : অগোচরে | বিশাল : বিশ্বের : আয়োজন ; 
মন মোর : জুড়ে থাকে | অতি ক্ষুদ্র : তারি এক ; কোগ। 
সেই ক্ষোভে : পড়ি গ্রন্থ | ভ্রমণ : বৃত্তান্ত : আছে যাহে 
অক্ষয় উৎসাহে--. 
যেথা পাই | চিত্রময়ী £ বর্ণনার : বাণী 
কুড়াইয়৷ আনি। 
জ্ঞানের £ দীনতা। : এই | আপনার : মনে 
পূরণ £ করিয়া : লই | যত পারি £ ভিক্ষালন্ধ : ধনে। 
পর্ব-_মিশ্র (৪, ৬, ৮, ১* মাত্রার )। 


৯২১ 


5৪ শা ১৬ 
শত 847১৩ 
৮০৮১০ 
৮০১৩ 
০৮ ১৩ 
আন ৮4১৩ 
স্৮+১০ 
জ্কশড 
5৪ 4-১০ 
জর ৩শ৬ 
স্৮৬ 


মে ৮ শা ১৬ 


চরণ-দ্ধিপর্বিষিঝ (পূর্ণ চরণ ৮+১০-০১৮ মাত্রার) খণ্ডিত চরণ ৬ ব| ১৪ মাত্রার )। 


রীতি--তানপ্রধান। 
লয়--ধীর। 
০8851] 


57. পতি তি 
ভিন্ন : জাত আর | ভিন্ন : বংশ 


রঃ রি 


/ ৩ /৩ 
এক জাতি : তাই | রে 


/০ ৩ / ০ ০ 
১০ তুই | হ'বি: বস, 
না; লে এই বালাই। 


ভাহরে। রি তলে 
/” € /০ শি ০ 
শুদ্ধ : হোসডুই| গঙ্গা জলে 


€ ওরে, সেই) লই গুল কোলে, 
/৪ / ৪) ? লি 
: হন যে | গঙ্গা: রে | 
পর্বব--চতুর্মীত্রিক | 
চরণ---দ্বিপর্ব্বিক । 
রীতি--বলপ্রধান। 
লয়--জ্রুত ৫. 


০৪৪ 


ল্৪-+৪8 


০৪7৪8 


স্৪ক৩ 


৪৪ 


০০৪78 


০৪1৪ 


»০৪-+৩ 


১২২ | 1ংল! ছন্দের মূলসূত্র 
(1১২) 


ুগম গিরি | কান্তার মরু, | হুন্র পার! | বার 


শপ টি ০০ শ্ঞ ঘট পি 


লঙ্ঘিতে হবে | রাবি-নিশীখে, [যাত্রীরা শি | যার 
পর্বব--বগ্মাত্রিক | 
রীতি-ধ্বনিপ্রধান। 
লয়-_-বিলম্িত। 
( ১৩ ) 
নাল তো৷| একদ! একটা | করিল ভীষণ | পণ. 


৮ রঙ গ টি গু ফা 


দেশের তরে, | যা" করেই টা | রাখিবেই মে জী ণ বন। 


নি 


৩৬ গ সি 


সকলে বলিল, | “আ.হা-হ। কর কী, | কর কী নন্দ | লাল 


পিউ ০ ৮৪%০৩৪৪ 1 


নমা বলিল, | বিয়া বসা রহিব কি চির | কাল? 
পর্ব--যগ্মাত্রিক | 
রীতি--ধ্বনিপ্রধান। 
লয়--বিলশ্থিত। 
(১৪ ) 


ছে মোর চিত, | পু তীর্থ জাগো রে ধীরে 


ও ৪৬ ৬ ৩৬ ০৩ 


এই ভারতের | মহ। মানবের | সাগর তীরে | 


5০ ৬ ডগ গত ৩ ৬ ও ঞঞ 9০ ৪2 


হেথা ঈাড়ায়ে | ছু বাহু বাড়ায়ে | নমি নর দেব | তারে, 


উদার ছন্দে | পরমাননো | বন্ধন করি | রে | 


৪ ৬ ০ 5 ও ৬ ৩ 


ধ্যান গম্ভীর | এই যে ই 


+৬০5৬ ৫ 


নদীজপমালা | ধৃত প্রান্তর, 


ডি $ স্্০ তি & পশ € উ 


হ্ধোয় নিত্য ] হেরে! পবিত্র | ধরিত্রীরে 


ডু: 9৬৬৪ € 6৮০৪5 


এই ভারতের | মহামানবের | মাতাতে | 


পর্ধব-যগ্মাজ্িক | 
রীতি--ধ্বনিপ্রধান। 
লয়--বিলদ্িত। 


স্৬পা৬+৬শাখ 


5৬৬4৬ বা 


»৬+৬4+৬+ ২ 
জর ৬+৬+৬পাহু 
৮৪৬+৬+৬৭+২ 


জ০৬1+৬+৬-+২ 


৬1৬4৫ 


০০৬ +৬ +৫ 


৬ ৬৬ 


৬+৬+৬া২ 


শু৬শাড 


লগ ৬শা৬ 


»৮০৬+৬+৫ 
স্০৬+৬+৫ 


ছন্দোলিপি 
(১৫) 


৪০95 


টির জি ভিজেরাবাি রিবা 


/ ০৬ / ৩০/ / ৬ ৩০১৮ / ৬ ও 


দৈবে হতেম | দশম রত্ব | নব রত্রের | মালে, 


শি প্লোকে | স্তুতি গেয়ে 
ঙ / ও তি / চা 
রাজার কাছে | নিতাম চেষে 


শন হানে 


৬/ ০৬৩ ও/ ৬০ 


রেবার তটে | টাপার তলে 


০৬ / ৬ / ৩ ৬ 
সভ! বসত | সন্ধ্যা হলে 


০ ৪ / ৩ ও ৬ 


শেন শান 


৬/ ও ল/ ৬৩ / ৮৯৮৮ পা ৬ 


রা 


৩ % ৬ /০ ০ / ৩০ 99 


আমি যদি | জন্ম নিক ] পানের | কালে। 


পর্ধব-_চর্তুমাত্রিক। 
রীতি--বলপ্রধান। 
লয়--জুত॥ 


৬) 
সপ্পর্ণি 0 ০০ স্িজজালা | 0 ৩/ 


ক মুক্তি কোথায় | পল | কোথা ছে? 
১ 9০ সপাত ০ / 5০ ও ৩/ ৩ ৪ 
আপনি পর পা কাছে। 
8০38 ০7 28 
রাখে রে 154 


/ আপা 0 ০ 


ছিডক নাক রা খা 


পদ ০০ 9 ০০ স্ঞ্পর্টী 0ি 


সি বর্ম পড়্‌ক বরে। 


পর্ব--চতুমাত্রিক | 
রীতি--বলপ্রধান। 
লয়-_জ্রুত। 





পপীশস্সিপী পপ এপি | সপ অপ জা পাপী সস পাস পপ 


* চিহিত স্থানে ছেদ আছে । 


১২৩ 


০০৪ +৪84+8 শা 
64৪ 6 ২ 
স্৪ 478 
৪ শ৪ 
»০৪+4৪৮৪-+২ 
৮৪48 
জ্ ৪478 
৮০৪ 4৪4৪ -4২ 
5৪7৪-18-4২ 


ম্৪+৪+৪+4+৭ 


»১৪+৪4+৪8+-8 
৪৪-47-৪878 
০৪ -+৪-4২ 
৮৮৪797২ 


2৪1478৮1815 


9 


১৭৪ 


ংল! ছন্দের মুলসূত্র 
(১৭) 


২. ৪১৩ 9 & || * * ০৫ |] ৪৩ | 
জমগণ : মন-অধি | নায়ক : নে তাক ভাগা বি|ধাঃ ৷ 


শ্ || ৩ ০০০০০ || ০৪ শি ৩১ 


-” || 

পঞ্গাব £ সি | গুজরাট £ বা | জবি: উৎকল | বঙ্গ 

০ || ৩৩ ০০] -* || ] 

হিনা : চল | যমুনা : গঙ্গা | উচ্ছল: জলধি ত |র;ঙগ 
চিজ... 1.1 
তব শুভ £না:মে|জাঃগে 
৪০ ০০ 1] ০০ ] ]। 


তব শুভ; আশিস |মা:গে 


|| | ০০৪৬০ 1 1] 


গাঃহেঃতবজয়|গা;থা 


পপ 08 ৩৪ ০5 ০ ০০ 


বিষ্ক্য : হিমা 


১৪৬: ৭৪.:4- 


:ভাগ্যবি!ধা:তা 


০০০০ [৭০ ০৭ || 11 ০০ 


জনগণ : মঙ্গল | দায়ক : জয় হে | ভারত- 


পর্ব--অষ্টমান্রিক | 
রীতি--ধ্বনিপ্রধান। 
লয়--বিলস্কত ( অতিবিলম্বিত অক্ষরের ব্যবহার লক্ষণীয় )। 


(১৮) 


বদ (0 


ক 
খুব তার ] বোল চাল | সাজ ফিট | ফাট্‌ 


তক্রার | হোলে তার | নাই মিট | মাটু 


চমার | চদ্কার | আড়ে চার | চোখ, 
কোনো ঠাই | ঠেকে নাই | কোনে! বড়ে! | লোক 
পর্বব--চতুমাত্রিক | 
রীতি--ধ্বনিগ্রধান। 
লয়--বিলম্বিত। 


(১৯) 
[ওই]_নিংহল ্বীপ | লিছুর টিপ | কা্চন-মর | দেশ 
[ওই] চন যার | অঙ্গের বাস | তাগুল বন | কেশ 
পর্ব্ব---বণ্াত্রিক । 


রীতি--ধ্বনিপ্রধাণ। 
লয়--বিলদ্থিত। 


2০৮+৮4৮+৪ 


»০৮+৮-4৮48 


আ৮ শা ৮৮৭৪8 


৮ শা ৪ 


আজ ৮৪ 


৪০৮1৪ 


₹০৮+৮+৮4৫ 


আ্ঞ৪+৪-৪-4-২ 


৪ +6+84২ 


স্০৪+৪-1+9-+২ 


স৪+৪17৪8+২ 


০০৬1৬ ৬শং 


৬ শ৬শাডপাহ 


হন্দোলিপি 
অথব।, 


হারা রি রানে 

[ওই ]--সিংহল : দ্বীপ | দিদ্ধুর : টিপ্‌| কাঞ্চন ; ময় | দেশ 
বিডির, 8:19. 38-14 2 

[ওই ]- চন্দন £ যার | অগ্গের : বান | তান্বুল £ বন | কেশ 


পর্বব--চতুর্মাত্রিক ৷ 
পীতি--বলপ্রধান। 
লয়--ক্রত। 


 * 


(২০) 
রবি অন্ত যায় 
অরণ্যেতে অন্ধকার, | আকাশেতে আলে || 
সন্ধ্যা নত আখি 
ধীরে আসে | দিবার পশ্চাতে। 
বহে কি ন1 বহে 
বিদায় বিষাদ-শ্রাস্ত | সন্ধ্যার বাতাস। 
পর্বব--মিশ্র (৪, ৬,৮ মাত্রার )। 


রীতি--তানপ্রধান। 
লয়--ধার। 


মুগ্ডবন্ধ ছন্দ 


৯.৫ 


আ৪+৪ 4৪1২ 


-:৪+84-8+৬ 


স্ঞ ০ ৬ 
স্শাও 
জপ +৬ 
»০৮৪+৬ 
স্৯+৬ 


০৮4৬ 


তৃতীয় ভাগ 
পন্দিশিষ্ 
বাংলা ছন্দের মূলতত্ত 
8) 


ছন্দ? ভাষা ও বাক্য 


1907০ বা ছন্দঃসগ্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ 0) 0010 
বা ছন্দঃস্পন্দন-সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণ! থাকা দরকার । বাংলায় ছন্দ 
শব্বটি 018১:6 ও £61)/0 উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া 00679 ও 1077 0017 
যে দুইটি পৃথক ০০79991)% অর্থাৎ প্রত্যম বা ভাব, তাহ! সাধারণের ধারণায় 
সব সময় আসে না। কবি যখন লেখেন যে-- 

“ছন্দে উদিছে তারক!, ছন্দে কনকরবি উদ্দিছে, 

ছন্দে জগমগ্ডল চলিছে” 
স-তখন তিনি ছন্দ শব্দটি 11050) অর্থে ই ব্যবহার করেন। 21606 বা পছের 
ছন্দ 11761) বা সাধারণ ছন্দস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ মাত্র। 

রসাহুভূতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের 

উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃম্পন্দনে। যেখানেই কোন ভাবে 
রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যা, সেখানেই ছন্দ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল 
নৃত্যেও একরকমের ছন্দ আছে, মাহুষের শিল্পের অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দ 
আছে। ধাহার| ভাবুক, তাহারা, বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে 
পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে ন্নাফুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্দনের 
ফলে মনের মধ্যে মন্ত্রমু্ধ আবেশের ভাব আসে, পম্বপ্পে। হু মাথা জু মতিভ্রমো নু” 
এই রকম একটা বোধ হয়।* এই অনুভূতিটুকু কবিতার ও অন্যান্য স্থুকুষাব 
কলার প্রাণ। 

এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাদান কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্‌ বিষয়ের মধ্যে 
কি লক্ষণ থাকলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পাবে? ন্ুধ্যান্তের মময়কার 
আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের স্থরে বা তাজমহলের গঠন্শিল্পের মধ্যে 


পা পিপিপি পিপাসা পিপিপি পপ পপপপাশীশি পিপি প পাশাপাশি পাটি পীিপীপিপিপসপিস্প 
৬৮ পাপ পা ২০ সপ 


* ছাছ্যতে ইতি ছন্দঃ- যাহাতে পুর্বে অন্গরগণ আচ্ছন্ন (মন্ত্মু্ধ ও অভিভূত । হহ্যাহিদ। 





৯  স্পিস্পপস্কপিং জা 





বাংল! ছন্দের মূলতত্ ১২৭ 


এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, ঘাহার জন্য আমরা এ সঘস্তের মধোই ছন্দ 
বলিয়! একট। ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্তান্ত ইন্ছ্রিয়ের 
ভিতর দিয়। আমরা রঙ বা স্থুর বা গন্ধ কিংবা এ রকম কোন না কোন গুণ 
প্রত্যক্ষ কৰি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমরা ছন্দোময় বলিয়া 
তাহাদের উপলব্ধি করি? 

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌনঃপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ। 
তাহার] বলেন যে, সমপরিধিত কালানন্তরে দি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় 
এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দ 
আছে বলা যায়। সুতরাং ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উতথান-পতন 
ইত্যাদিতে ছন্দ আঁছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব সুষট 
বলা যায় না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌনঃপুনিকতাই প্রধান 
লক্ষণ; কিন্ত ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা৷ এক রকম 
নাই, বা থাকিলেও তাহার জন্ত ছন্দোবোধ জন্মে না। বুধ্যান্তের সময় আকাশে 
কিংবা বড় বড় চিত্রকরর্দের ছবিতে যে রঙের সমাবেশ দেখা যায় তাহাতে ত 
পে'নঃপুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্ত তাহাতে কি 0050) নাই? 
গায়কেরা ধখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌন:পুনিকতা লক্ষিত হয়? 
আসল কথা-71)011)07-এর কাজ মানসিক আবেগের অনুযায়ী স্পন্দনের স্ম্টি 
করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে । 

কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। 
আমাদের বাহোন্দ্িয়গুলির গঠনকৌশল পর্ধাবেক্ষণ করিলে দেখা ষায় যে, তাহার! 
স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈয়ারি। বাহিবের জগতের প্রত্যেক ঘটনা ও পরিবর্তন 
অক্ষিগোশক বা কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপক সামুতে আঘাত করিয়া স্পন্দন 
উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মণ্তিফের কোষে ছড়াইয়া অন্থভতিতে 
পরিণত হয়। অহরহঃ বাহা জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নানা রকমেব 
শ্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভূত হইতেছে । যখন কোন এক বিশেষ 
রকমের স্পন্দনের পর্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জন্ত অনুভূত হয়, তখনই 
ছন্দোবোধ জন্মে । 

এই সামঞ্স্তের স্বরূপ কি? যদ্দি সমধন্মী ঘটনাপরম্পরার মধো কোন বিশেষ 
গুণের তারতম্যের জন্য মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে 
ছন্দংম্পন্দন আঁছে বলা যাইতে পারে । কোন ঘটনা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে 


১২৮ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


তজ্জাতীয় অন্ত ঘটনার জন্য প্রত্যাশা জন্মে । কানে যদি "সা হর আলিয়া 
লাগে; তবে মন স্বভাব £ই তাহার পরে 'পা' কিংবা এমন কোন সুরের প্রত্যাশা 
করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে $ তেমনি সিছুর 
(59770111020) রঙ দেখিলে তাহার পরে গাঢ-নীল (911%-008৮1106) রঙ দেখিবার 
আকাঙ্ষ! হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা না আনসয়া যদি অন্য 
ঘটনা '্সাসিয়া পড়ে তবে মনে একটা আন্দোলনের ত্ৃষি হয়) আবার যাহা 
প্রত্যাশিত, তাহ আপিলেও আর-এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ 
আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞ্জন! হয়। এইরূপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ- 
বৈচিত্র্য বা প্রত্যাশিত ও অগ্রত্যাশিতের আবির্ভাবজ্জনিত আন্দোলনই ছন্দের 
প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে নান। সবরের সমাবেশ বা কোন চিত্রপটে 
রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার যাথার্থয প্রতীত হইবে। কেবল দেখিতে 
হইবে ষে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে ম্পন্দনে যেন বিরোধ না থাকে, অথবা, সঙ্গীতের 
ভাষায় বলিতে গেলে, তাহার! যেন পরম্পর“বিবাদী" না হয়। নানা রকমের 
স্পন্দনের নাঁনা ভাবে সমাবেশের দরুণ আবেগানুবূপ জটিল ম্পন্দনের উৎপপ্ডি 
হয়। সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক । 

কিন্ত বৈচিত্রা ছাড়াও ছন্দে আর-একটি লক্ষণ থাকা আবগ্তক। সেটি 
হইতেছে,-ঘটনাপরম্পরার মধো কোন প্রকারের এক্যস্থত্র। সঙ্গীতে সব 
আবেগানুযায়ী বৈচিত্র্য আনিয়| দেয়, তাল সেই স্থরসমুপায়কে এক্যের স্কত্ে 
গ্রথিত করে। যেখানে স্পন্ুন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীলা দ্রেখ| যায়; 
একটি গতির ও একটি স্থিতির। বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবুণ্ 
এবং স্থির অবস্থানে ফিরিবার প্রবৃত্তি--এই দুইয়ের পরম্পব প্রতিক্রিয়ায় 
স্পন্দনের উৎপত্তি! ছনেও এক দিকে বৈচিতার জন্য গতির এবং অপব দিকে 
এক্যখ্থতের জন স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়া স্পন্দনের লক্ষণ অনুভূত হয়। 

স্তরাং বলা যাইতে পারে ষে, যেখানেই ছন্দ, সেখানেই প্রথমতঃ সহখন্মা 
ঘটনাপরম্পরা থাক দরকার; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্তের মধ্যে কোন এক রকমের 
ক্যহ্থত্র থাকা দরকার ; তৃতীয়ত: তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের 
তারতম্যের জন্য একটা স্থন্দর বৈচিত্র্যের আবির্ভাব হওয়া দরকার দৃষ্টান্তত্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে সুরের পারম্পর্ধ্যে তালবিভাগের দ্বার এঁক্য 
এবং আপেক্ষিক তীব্রতা বা কোমলতার দ্বার! বৈচিত্র্য সাধিত হয়ঃ এবং এইরপে 


ছন্দোবোধ জন্মে । 


ংল! ছন্দের মূলতত্ব ১২৯ 


পদ্যছন্দের মধ্যেও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সঙ্গে 
বাক্যের বন্ধনই পদ্াছন্দের কাজ। পছ্ছন্দের ক্ষেত্রে সমধর্্মী ঘটনাপরম্পর! 
বলিতে অক্ষর বা অক্ষবসম্টি--এইরূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হইবে; এবং 
পারম্পর্ধা বলিতে, কালানুযায়ী পারম্পধ্য বুঝিতে হইবে। বাক্যাংশের কোন 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া একোর সুত্র থাকিবে ; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্‌ দিয়! 
পর পর বাক্যাংশ অন্ুবপ হইবে, বা কোন ০৮%1০৪৪ অর্থাৎ সহজবোধ্য 
[910৮0 বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে। এই আদর্শ বা নঝ্সাই সময়ে সময়ে 
অভীষ্ট ভাবের ব্যগ্ধনা করে, এবং একাধারে এঁক্যের ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ 
করে। কিন্তু এ ধবণের টৈচিত্রো নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, সুতরাং একের 
বাধনই অধিক প্রতীত হয়। আবেগের অন্ুধন্মী বৈচিত্রয-সম্পাদনের জন্য অন্য 
কোন গুণের দিক্‌ পিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্তক | কবি স্বাধীনভাবে 
সেই গুণের তারতম্য ঘটাইয়া৷ বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন এবং অতীষ্ট আবেগের 
গ্যোতনা করেন। কেবলমাত্র নক্সা ধরিয়! চলিয়া গেলে ছন্দ একঘেয়ে ও 
বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের গ্যোতন। হয় না। এই সত্যটি অনেক 


কবি ও ছন্দঃশান্্কার বিস্বৃত হন বলিয়া! তাহার! ছন্দঃসৌন্দর্যোর মূল সূত্রটি 
ধরিতে পারেন না। 


2167০ বা পছ্যছন্দের আলোচনা করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের এক্য- 
বন্ধনের সুব্রটি আলোচনা করিতে হয়। কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, 
সে বিষয়ে মাত্র দিউনির্ঁয় কর! যাইতে পারে, বীথা-ধরা নিয়ম করিয়া দেওয়! 
যায় না। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এক্যবন্ধনের স্থত্র কি হইতে পারে, 
তাহা ভাষার গ্রকুতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির উপর নির্ভর করে, সে 
বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। 

কাব্যছনের প্ররুতি বাক্যের ধর্মের উপর নির্ভর করে। স্থৃতরাং প্রথমতঃ 
বাক্যের ধশ্ম কিকি এবং তাহাতে কি ভাঁবে ছন্দ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহা 
বুঝিতে হইবে । 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মত বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা ৪1119 বাগ্যস্ত্ে 
স্প্লতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষর 
উচ্চারণের সময়ে, কণ্ঠনালীর ভিত্তর দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কঃস্থ 
বাগ্যস্ত্রের অবস্থান অনুসারে শ্বাসবায়ু কোন এক বিশেষ ত্বরে পরিণত হয়, 


এবং পরে মুখগহবরের আকার ও জিহ্বার গতি অনুসারে উপরক্ত ব্যগুনধবনির়ও 
9--198113-], 


১৩০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


উৎপাদন অনেক সময় করে। বাগ্যসন্ত্রের অঙগসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও 
গতির পার্থক্য অনুনারে অক্ষরে রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বছবিধ অক্ষরের 
হতি হয়। প্রতোক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়। স্বর থাকিবে এবং সেই 


স্বরই অক্ষরের মূল অংশ। অতিরিক্ত ব্যঞজনবর্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ 
প্র্ধান করে মাত্র। 


ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে ব্বরের চারিটি ধন্ম-_(১) তীব্রতা (911০৮) শ্বান বহির্গত 
হইবার সময়ে কণ্স্থ বাক্তন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে 
তাহাদের দ্রুত বা মুছু কম্পন স্থরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই ক্রত 
কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে। (২) গান্ভীধর্য (1)690911 
০]. 19900185৪)-_অক্ষর উচ্চারণের সময়ে যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবায্‌ একযোগে 
বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও স্পষ্টরূপে 
স্বর শ্রুতিগোচর হইবে। (৩) স্বরের পথ্য বা কালপরিমাণ (16706 ০৮ 
0781102)--যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের ট্ধ্য নির্ভর করে। (৪) স্বরের 
র$ (6০০০৩ ০০1০০/)--তুদ্ধ শ্বরমাত্রেরই উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, দ্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও স্থষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও 


শ্বর মিষ্ট, কাহারও কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা যায় 
শ্বরের রঙ | 


এই ত গেল স্বরের শ্বধর্মের কথা। তাহ! ছাড়৷ কয়েকটি অক্ষর গ্রথিত 
হইয়া ধখন বাক্যের তৃট্টি “হয়, তখনও আর দুই-একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা 
যায়। কথা বলিবার সময় ফুসফুসে শ্বাসবাযূর অপ্রতুল হইলেই নিঃশ্বাসগ্রহণের 
জন্য থামিতে হয়, ঠিক নিংশ্বাসগ্রহণের মময়ে কোনও ধ্বনির উৎপাদন করা যায় 
না। এইজন্য বাকের মাঝে মাঝে 0৮9৪9 বা ছেদ দেখা যায়। ততিন্ন যেখানে 
ছেদ নাই, সেখানেও জিহ্বাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু 
বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল থাকে । 

কথ। বলিবার সময়ে নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর ও অক্ষরসমষ্টির পরম্পরায় 
উচ্চারণ হইয়া থাকে । কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা 
করিয়া দুই-একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । ছন্দোবদ্ধ রচনার 
ব্রকা এবং তছুচিত আদর্শের সন্ধান পায়! যায় বাক্যের কোন-এক বিশেষ ধর্মে । 
আবার ছন্দোবদ্ধ রচনায় আবেগের প্রকাঁশও হয় বাক্যের অপর কোন ধন্মের 


বাংল! ছন্দের মূলতত্ব ১৩১ 


মাত্রার বৈচিত্রো--যেমন বৈদিক সংস্কৃতি ছন্দের এক্যক্ছত্র পাওয়৷ যায় প্রাতি 
পাদের অক্ষরসংখ্যায় এবং পাদান্তস্ব কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্িবেশের 
রীতিতে ; সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সঙ্গিবেশের জন্য পাদাস্তে একটা বিশেষ 
রকমেব 080০9 ব| দোলন 'অগ্ুভব করা যায়। আবাব প্রতি পার অন্তর্গত 
ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অন্ষদাত্ত, স্বরিত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বরতীব্রতার 
রণ আবেগঘ্যোতক বৈচিত্র অন্ুভৃত হয়। লৌকিক সংস্বতের প্রায় সমন্ত 
প্রাচীন ছন্দে প্রতি চবণেব অক্ষরসংখ্যার এবং তাঁহাদের মাত্রাসংখ্যাব দ্বিকৃ 
দিয়া এঁক্যক্র পাওয়া যায়; কিন্তু হম্ব-দীর্-ভেদে অক্ষর সাজাইবার রীতি 
হইতেই বৈচিত্রোর অনুভূতি জন্মে । অর্দাচীন সংগত ও প্রারুত ছন্দে এবং 
উত্তব-ভারতেব চলতি ভাষাসমূহেব ছন্দে আবার এক্যক্ুত্র অন্বিধ ? সেখানে 
প্রতি পর্ধের মোট মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের এক্যবোধ হয়। 716280:9 
বা পর্বে ভিতবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাঁজাইবাব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
কবিকে দেওয়া হয়। ইংরেজী ছন্দে আবার ৪০০67% বা অক্ষববিশেষের 
উচ্চারণের জন্য শ্বাভাবিক স্বরগান্তীর্্যই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে 
কমেকটি নিয়মিত সংখ্যাব 1০০6 বাঁ গণ থাকার দরুণ এক্যবোধ জন্মে; 


কিন্তু গণেব মধ্যে 290971-যুক্ত এবং 2০০৪01-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে 
উচিত্র্যবোধ জন্মে । 


এইরূপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্রকৃতি ও 
আদর্শ বিভিন্ন। ছন্দেব উপাদানীভূত বাক্যাংশের প্রকৃতি, এক্যবোধের ও 
বৈচিত্র্যবোধেব ভিত্তিস্থানীয় ধর্ম, এঁক্যের আদর্শ, এক্য ও বৈচিত্র্যের পরস্পর 
সমাবেশের বাঁতি--এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সময়ে 
সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্‌ বীতি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন, লৌকিক সংস্কৃতের বৃত্চ্ছন্দের এবং অর্ববাচীন সংস্কৃতের মাত্রাবুত্ত বা 
জাতিচ্ছন্দের বীন্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ভিন ভিন্ন জাতিব দৈহিক বিশেষত্ব এবং 
সভ্যতার ইতিহাস অগ্রুসারে এই পার্থকা নিবূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে 
অনার্ধ্ভাষিত হওয়াতে এবং অনাধ্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ 
বুত্তচ্ছন্দেব স্থানে জাতিচ্ছন্দেব উৎপত্তি হইয়াছিল। বাক্যের নানা ধর্ম 
থাকিলেও প্রত্যেক জাতিব পক্ষে ছুই-একটি বিশেষ ধর্মই সমধিকরূপে মন ও 
শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দৌবদ্ধনের রাঁতি তুলনা করিলে বনু 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে । 


১৩২ বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 


(২) 
বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি 


বাংলা ছন্দের মৃলতব্বগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির 
কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখ! দরকার । সেই বিশেষত্ব গুলির সহিত বাংল! ছন্দের 
প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । 

প্রথমতঃ, বাংল উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বীধা-ধরা লক্ষণ কোন দিক্‌ দিয় 
নাই। অবশ্ঠ সব দেশেই যখন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং 
সময়ভেদে একই শঝের ধ্বনির অল্লাধিক তারতম্য ঘটে । কিন্তু অনেক ভাষাতেই 
শব্দের কোন না কোন একটি ধন্ম অন্যান্য ধন্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং 
সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃস্থত্র রচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে অক্ষরের 
মধ্যে কোন্টি হুত্ব, কোন্টি দীর্ঘ হইবে, তাহা স্থনিদ্দিষ্ট আছে, গছ্যে পছ্যে 
সর্বত্রই তাহ! বজায় থাকে, এবং তদন্সারে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে যদিও 
অক্ষরের ধৈর্য সুনির্দিষ্ট নয় এবং পছ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের ধৈর্য কমাইতে 
ব| বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ 2০০০$-এর দিক্‌ দিয়া উচ্চারণের 
যথেষ্ট কীধাবীধি আছে। শবের কোন অক্ষরের উপর ৪০৫০0 বা একটু বেশী 
জোর পড়িবে, তাহা! এক রকম নির্দিষ্ট আছে এবং ৪০৫০)/-অনুসারেই ছন্দ 
রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্তু বাংলায় অক্ষরের মাত্রা বা কাল- 
পরিমাণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবাধা নিয়ন নাই । 


চলতি বাংলার একটা উদাহরণ লইয়! দেখা যাক :- 


॥ ॥ 1 1 1 1 1.1. 47107 444 21 44814 


ৃ ॥ । & 





“আর (9 টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! গ্াথ, শ্রীকান্ত, । কিচ্ছু ভষ 
॥ 018. 4 রাত টকা গর 
নেই ;  ব্যাটাদের চাঁরখানা ] ডিঙ্গি আছে বটে-- | কিন্তু যদি দেখিস | ঘিরে ফেল্লে 
73188071273. 8. 70 28874417441 
বলে রি পালাবার | যো নেই, তখন 

॥ ॥ 1 ॥ & || | ॥& 1 | 








ঝুপ্‌ ক'রে লাফিয়ে পড়ে ] এক ডুবে 
॥ | 11 1 ॥ | ॥ & | 








ষতদুর পারিস্‌ গিয়ে ; ভেদে উঠলেই হল। | এ অন্ধকারে আর ] দেখবার জো-টি 


॥ 
নেই।” ূ ( *ক্রীকান্ত, প্রথম পর্বব*-শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যাব ) 


বাংল ছন্দের মূলতত্ ১৩৩ 


1 111] ৪॥। ॥ 1 ॥ কিনা বি 


॥ 
“এই ত চাই) কিন্তু আস্তে ভাই | --ব্যাটার। ভারী পাজী। | আমি ঝাউবনের 
দিয় পাটির রর 


পাশ দিষে | মক! ক্ষেতের ভেতর দিয়ে রর নিযে যাব ; যে শালার! 
॥। | | | 


টেরও পাবে না। 

( উপরের উদ্ধতাংশগুলিতে মোটা লঙ্কা! দাড়ি দিয়া উচ্চারণের বিবামস্থল 
নির্দেশ করিয়াছি এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞীনেব চল্তি সঙ্কেত অনুসারে 
অক্ষবের মাথায় চিহ্ন দিয়া মাত্রা নির্দেশ কবিয়াছি ; মাথায় 1» মানে, এক মাত্রা ) 
|, মানে, ছুই মাত্রা) |, মানে, তিন মাত্রা বুঝিতে তঈবে |) 

উপরে উদ্ধত অংশগুলির মাত্রা বিচার কবি'ল নিষ্বোক্ত সিদ্ধান্ত কর! 
যায় 2. 

(১) সাধারণতঃ বাংলা উচ্চাবণে প্রতি অঙ্গর হৃন্ব বা এক মাত্রা ধরা 
হইয়া থাকে । 

(২) কিন্তু প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষব এবং কখন কথন হৃত্ধতর অক্ষরও 
দেখা যায়। 

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ সাধাবণতঃ দীর্ঘ বা ছুই মাত্রা ধরা হয়; যথা 
উদ্ধৃতা"শের “আর, “টের্‌?, গ্যাথ ১; কিন্তু কখন কখন হম্ব ও হইয়া থাকে" 
বরা রগ । 

(খ) শব্দান্তের হলন্ত অক্ষব কখনও দীর্ঘ হয় ( যথা-ব্যাটাদেব' শবে 
দের “দেখিস শবে খিস্ঠ ), আবার কখনও হুন্ঘ হইতে পাবে (যথা 
ঝাউবনের” পদ্দে ননের্?)। 

(গ) পদমণ্যস্থ হলপ্ত কখনও দীর্ঘ ( যথা-শ্রীকাস্ঠ' শবের “কান্), 
কখন হন্ব (যথা_-কিচ্ছ শব্দের কিছ, “যতদুর” [দ্র] পদের “যৎঃ) 
আবাব কখন প্রুত (যথা--'ফেল্লে” পদের “ফেল্ঃ ) হইতে পারে। 














( শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব,--শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 


(ঘ) যৌগিক-ম্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় (যথা-_“নেই", গিয়ে (-গিএ) 


“লাফিয়ে, শের “ফিয়ে (ফিএ)) কখনও প্ুতও হঘ (যথা-_চাই” )) 
আবার কখনও হুম হয় ( যথাঁ-পেলেই” শব্দে ললেই” )। 


১৩৪ 


ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


(ও) মৌলিক-ম্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই স্ব হয়, কিন্তু ইচ্ছামত তাঁহাদের 
দীর্ঘ করা যায়; যথা-ধরা” শবেব ?রাঁ, ধজো-টিঃ পদের “জো”, “ভারি” 


পদের ভা?) 


চল্ভি ভাষায় লিখিত পদ্য হইতেও এ সমন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাঁয়। 
একটা উদাহরণ লওয়া যাক-- 


(১) 


(২) 


(৩) 


(৪) 


(1 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


(১) 


| | 81111 | | 1 | 1 


শোণ কাটিছেন বসে, 
1111 17 





নিধিরাম চত্রবর্তা 
| 11111 


খেলারাম ভট্টাচার্য্য 
|| 11 11 11111 1 ॥ 
নিধিরামকে খেলারাম | করিল সম্ভাব। 

। | ॥ 11 | 1 । ॥ 1॥ 
গািরগগিননী কোথায় নিবাস? 
104-11 রি 
কি বলিলে পোড়া মুখ : কুল করিতে যায ? 
81011117714. 
সর্ধাঙ্গ জ্ব'লে গেল ; অগ্নি দিল গায। 
ভেজা রগ 
ওর কপালে যর্দি : অন্য মেযে হইত, 
|| ॥ ॥ 11 2585 





উত্তরিল এসে । 








এথ দিন ওর ভিটেয : ঘুঘু চরে যেত 
11111111111 85 
কথন বলিনে যে দিন গেল বেকিমে? 
0875: 41877 । 1 1 1 11 


আমার খলিয়ায় রম আছে তাই ' খাচ্চে ব'দে বদে। 


এখানেও দেখা যায় যে)" 


(ক) একাঁক্ষর হলন্ত শব কখনও দীর্ঘ ( যথা--১ম পংক্তিতে “বাম? ) 
কখনও হুম্ব (যথা--১ম পংক্তির “শোণ,, ১*ম পংক্তির এস), কখনও প্রত 
( ষখা-_-৭ম পংক্কির ওর» ) হইয়] থাকে | 


বাংল! ছন্দের মুলত ১৩৫ 


(খ) শব্দাস্তের হলস্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (থা--৪র্ঘ পংকির "নিবাস 
শের “বাদ, ৩য় পংক্তি “সম্ভাষণ শবের “ভাষ' ), এবং কখন হৃম্ব (যথার্থ 
পংক্তির তোমার" পদের "মার, ১*ম পংক্তির 'আমার” পদের “মার? ) হয়। 

(গ) পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও হুম্ব (১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট 
অক্ষর মাত্রেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে ), কখনও দীর্ঘ ( যথা--৬্ঠ 
পংক্তির “সর্বাঙ্গ” পদে 'বাঙও )। 

(ঘ) স্বরান্ত অক্ষর প্রায়শ: হৃন্ব, কিন্তু কদাঁচ দীর্ঘও হইতে পারে ( যথা- 
৯ম পংক্তির কখন? শব্দের 'ন+)। 

তাছাড়া স্থানভেদে একই শব্ষের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে £-- 

॥ 1 1 ॥ 1 | 


(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেণী পাঁকাইয়া শিরে 
11 ॥ 111 1 | 


২) গঞ্চ ক্রোশ জুড়ি কৈল! ূ নগরী নিন্দমাগ 


এই ছুই পংঞ্তিতে 'পঙ্ শব্জের উচ্চাবণ এক নহে ) ১ম পংক্কিতে “পঞ্চ” তিন 
মাত্রার এবং ২য় পংক্তিতে “পঞ্চ ছুই মাত্রার ধরা হইয়াছে । তুদ্রপ, 
(৩) একি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগে!। কৌতুক | ময়ী 
(৪) ফেরে দুরে, মত্ত সবে উৎসব-কৌত্বকে 
এই ছুই উদ্দাহবণের কৌতুক" শব্ষের উচ্চারণ একবিধ নহে । 
নব্য বাংলার একজন ইংরাজীশিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপরিলিখিত 
মতের প্রমাণ পাওয়! যায়-- 
| ॥ 111 ॥ 111 1 | 
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা? 
11 ॥ ॥ | 11 ॥ | | | | 
মুখুষ্যের কাবটুপিতে | মুখ হইল ঠোতা। 
| রত 1171 1 
আস্বে রাজা বাজপারিষদ 'লাট্‌ সাহেবের মেষে, 
১1871 712 ৮৮0৮1 48 4 
মাব্বেল-মার গিল্টি হলে একবার দেখ চেয়ে 
( “বাজিমাত”, হেমচন্তর ) 


এখানেও দেখা যায়, পদাস্তের হলস্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ (যথা--“মুখুষ্যের' 


১৩৬ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


পদ্ধে 'যোর+ ), কোথাও হৃস্ব (যথা-“বিষ্ভাপাগর+ পদে গগর্) হইতেছে ; পদ- 
মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও হৃম্ব, কখনও দীর্ঘ হইতেছে । 

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিবর্তনশীল 
তাহ! স্পষ্ট প্রভীত হয়| 

ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখ! যায়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত 
যে-কোন একটি অক্ষবের পরিমাণ সিকি মাত্রা হইতে চার মাজা পথান্ত হইতে 
পারে। সাধারণ কথাবার্তায় মাত্রার এত বেশী পরিবর্তন অবগ্ত চলে না তবু 
অর্ধ-মাত্রা হইতে দুই মাত্রা, এমন কি, তিন মারা! পর্যাস্ত পরিবর্তৃন প্রায়ই 
লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্তনশীলতার সহিত বাংলা ছন্দের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে । 


বাঙালীর বাগ্যস্ত্রের কয়েকটি অঙ্ের--বিশেষতঃ ভিহ্বার- নমনীয়তা উহার 
কারণ । 


ইচ্ছামত যে-কোন অক্ষরকে হৃম্ব বা দীর্ঘ করা বাঙালীর পক্ষে স৯জ ॥ 
প্রত্যেক অক্ষরকে হ্স্ব করিয়া উচ্চারণ করার প্রবৃতিই প্রবল, তবে পদান্তে যদি 
হলস্ত অক্ষর থাঁকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় ( বথা-'পাখী-সব 
করে রব, রাখাল গরুর পাল” ইত্যাদি উদ্বাহরণে “সব রব, শিখাল্? তির 
পাল, ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও দুই মাত্রা হিসাবে পঠিত হয়)। কিন্ত 


আবশ্তক-মত প্দান্তস্থ হলন্ত অক্ষরও তস্ব করা হয়। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে । 


বাঙাঁলীর বাগ্যান্থর নমনীয়তার জন্য বাংলা উচ্চারণে আর-একটি বিশেষত্ব 
লক্ষিত হয়। বাঙালীব জিহ্বা ও বাগ্যন্ত্ন অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার 
পরিবর্তন করে। স্বতরাং গ্রত্েকটি স্বরের উচ্চাবণের প্রয়াস বাংলা উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় স্বরই উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়! বাক্যের প্রধানতম অজ, এবং ছন্দোরচনায় প্রত্যেকটি স্বরের ওজন 
এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়| 1101)0100811165, 11066110169 ইত্যাদি শবের 
প্রত্যেকটি স্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়। যায়, এবং সেইজন্য পঞ্চে 
[070108015 শব্দটিকে পাঁচটি একম্বর শব্দের সমানরূপে ধরা হইয়। থাকে । 

বাংলার কিন্ত স্বরের সেরূপ প্রাধান্ত লক্গিত হয় না। 10170102106 আর 
9 0018 00 1611 .0069, ইহারা যে সমান ওজনের, তাহা বাংলা 
উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় না। কারণ, বাংলায় দ্বর অন্যান্ত বর্ণকে 


বাংলা ছন্দের মুলত ১৩৭ 


ছাপাইয় রাখে না। ম্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের সর্ধপ্রধান ঘটনা নহে । 
খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্ববের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রুমে তাহার মান্রা- 
বৃদ্ধি, মাত্রাহ্বাস কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জোর ফেলা যাইতে পাঁরে। 
অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে 
তাহাকে বাদ দেওয়। হয়। যথা 
(১) ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন, পক্ষীয়ে ছাড়ে রা। 
আঙিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ, কুঁজি আন্তে তুলে গা 
১ 2 ॥ |11 11 
-. বিক মিক্‌ ছ্াখে নাধুর বোন্‌ [পক্গীএ ছাড়ে 
ই | | | ূ তা 


আঙ নাঘ, ছড়া গ্যায় না ক্যান্‌ বৌ 





রা 
| 11 ]. 1 
(কুঁজি) আস্তে তুলে! গা! 
(২) তোমার খেলা রাং বপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে 
পট. ক খ০১7৮418$71 ভিড ৭ 
সত. তো মাব্খ্যালায়। পাংরূ পো হয় গোব্‌ রেশালুক) ফো টে 


পর্ব্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনেক জায়গায় এই 











রীতিব দৃষ্টান্ত আছে) যেমন “লাফিয়ে লাফ, য়ে লাফ্যে” থিলিয়ায়। 


ধথল্‌ যায় থিল্যায়ত। এই ভাবেই 'কবিতে? চিলিতে” প্রভৃতি কপেব জায়গায় 
এখন “কবৃতে” চল্তে ইত্যাদি ্রাড়াইয়াছে। 

আর-এক দ্রিক্‌ দিয়া! ইহার প্রমাণ পাওয়! যায । অনেক সময়ে দেখা যায় 
যে, কোন একটি ম্বরের উচ্চারণ কবিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর" 
বিশেষ হয় না । যেমন, এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো! কৌতুক-ময়ী'-_ 
এই পংক্তির প্রথম “কৌতুক” শব্দটির শেষ বর্ণটিকে হলস্তভাবে বা অকারাস্ত 
পড়িলে একই ছন্দ থাঁকে? পূর্বের স্বর 'উ'কে দীর্ঘ ও শেষের কি"-বর্ণকে হস্ত 
ভাবে পড়িয়া পশক্তির এ অংশটির মাত্রা পৃবণ করিবাব পরও একটু লঘুভাবে 


অন্ত অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে [এ কি টি তাহাতে 
কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। 

স্থৃতরাঁং বলা যাইতে পারে যে, অক্ষরসংখা। বাংলা ছন্দের ভিত্বিস্থানীয় নয়। 
অর্থাৎ স্বরের সংখ্যা বা স্বরের কোন নিদ্দিষ্ট গুণের উপর বাংল! ছন্দের গ্রকৃতি 


১৩৮ বাংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 


নির্ভর করে না। যদি করিত তাহা হইলে, উপযুরণক্ত উদণাহরণে কৌতুক? শকে 
একবার দ্বি-স্বর এবং একবার ত্রি-স্বর ধরার জগ্য ছন্দের ইত্তর-বিশেষ হইত । 

বাংলা ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্তনীয়তাঁ 
লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তন্তব প্রাকৃত 
ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই। সম্ৃত, তথা পালি এবং 
অন্ান্ প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য বাধা-ধরা নিয়মের উপর শির্ভর করে, গছ্ছে 
ও পচে সর্ধন্জই তাহা বজায় থাকে। কিরূপে প্রার্কত ভাষা হইতে ক্রমে 
আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা হুম্পষ্টরূপে জানা যায় না) কিন্ত 
বাংলার ন্যায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখা যাঁয় যে, অক্ষরের 
মাত্রার কোন স্থির নিয়ম নাই । “বৌদ্ধ গান ও দোহা* হইতে ছুই-একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক্‌-- 


ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢই 
পারগামি লোঅ |নিভর তরই॥ 
টালত মোর ঘর | নাহি পড়বেষী। 


জে জা সরি | পপ সপ ০০০ পর্ণ পর | পি পপ 


হাড়ীত ভাত নাহি | নিতি আবেশী 
উপরের স্লোক ছৃইাটির মাত্রা বিচাব করিলে ম্প্ইই দেখা যাইবে ষে, পুবাতন 
মাত্রাবিধি অচল হইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছান্থুসাবে যেকোন অক্ষবের 
শ্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ চলিতেছে। শৃন্যপুবাণের নিয়োস্ত শ্লোক হইতেও তাহা 
প্রমাণ হয় 


পপ সর্ট সপীর্ল | সপ স্পা | পাস | ২:৮৯ পপ পা 
পশ্চিম ছুয়ারে|। দানপতিযষাঅ 


সরণি | শপ সি পি পা পট শি পপ পপ শপ 


গোণার জাঙ্ষালে পথবাজঅ 
কিন্ত ইহা হইতে যেন কেহ এ ধারণা না করেন যে, বাংলা ছন্দে অক্ষরের 
মাত্রাসগ্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নিয়ম আছে; অন্যত্র সে নিয়মের ব্যাথ্য। করা 
হইস্কাছে। এখানে শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বাংল! উচ্চাবগ-পদ্ধতিতে 
কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্‌ দিয়া একটা বীধা-ধরা নিয়ম নাই, স্থৃতরাং ছন্দের 

আবশ্তকমত মাত্রার পরিবর্তন কর! যাইতে পারে। 
ইহার কারণ বুঝিতে গেলে, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করা 
দরকাঁর। বর্তমানে বাঙালীদের আদিপুরুষের খবর ভাল করিয়া জানা নাই। 


বাংলা ছন্দের মূলতন্ব ১৩৯ 


খ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ শতকে ধাহারা বাংলায় বাস করিতেন, তাহাদ্দের ভাষাসম্বদ্ধে বিশেষ 
কিছুই জানা নাই। তবে তীহারা যে আর্ধ্য ছিলেন না এবং তাহাদের ভাষাও 
যে আর্ধ্যভাষা ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ভ্রাবিড়ী ও 
কোলদিগের ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল । কালক্রমে 
যখন আধ্্যভাষ। বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নূতন নূতন আধ্য- 
কথার চল হইলেও আর্ধ্যাবর্কের উল 'রণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক 
পরিমাণে হুম্ব-দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিন্তু বাধা-ধবা নিয়ম করা গেল না, ছন্দে 
খাটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বাসবিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি 
রহিয়া গেল। 
(২খ) 
ছেদ, যতি ও পর্বব 


কথা বলার সময়ে আমর! অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না, ফুস্ফুসে বাতাস 
কমিয়। গেলেই ফুস্ফুসের সঙ্কোচন হয় এবং শারীরিক সামর্থ্য অচ্ুসারে সেই 
সঙ্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হম । সেইজন্য কিছু সময় পরেই 
পূনশ্চ নিংশ্বাসগ্রহণেব জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিংঃশ্বাস- 
গ্রহণেব সময়ে শবোৌচ্চারণ করা যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্য ফুন্ফুস্রে 
পার্ববর্তী পেশীসমূহের সাময়িক উত্তেজনা ঘটে, তখন সক্কোচনজনিত আয়াস 
কম বোধ হয়, এবং সেইজন্য তত শীপ্র বিরতিব আবশ্যক হয় না। এই কারণেই 
উদ্দীপনীময়ী বক্তৃভাঁয় বা কবিতায় বিরতি তত শীঘ্র দেখ! যাঁয় ন। 

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে এ রকম বিরতির নাম যতি (্যতিবিচ্ছে” )। আমরা 
ইহাকে “বিচ্ছেদ্যতি” বা শুধু “ছেদ? বলিব। কাবণ বাংলায় আর-এক রকমের 
যতির ব্যবহার আছে, এবং বাংলা ছন্দে সেই ষতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক। 
সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে । 

খানিকটা উত্ভি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার 
জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পূর্ণ 
1)168010-8109]) বা শ্বাসবিভাগ, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া 
0৮520170805 বা ছে আছে। ব্যাকরণ অনুঘায়ী প্রত্যেক 9811691129 বা 
বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি । বাকোর শেষের 
ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে 1972107 1820-19086 অর্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ বলা 


১৪০ ংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 


যাইতে পারে। বাক্যের মধো ভিন্ন ভিন্ন 71)189 বা অর্থবাচিক শবসমা্টর মধে 
সামাগ্ত একটু ছেদ থাকে, তাহাকে 1700: 078507780৪6 বা উপচ্ছেদ বলা 
যায়। প্রত্টেক শ্বীসবিভাগে কয়েকটি শব্দ থাকিন্তে পাবে, কিন্তু উচ্চারণের 
সময়ে একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে। 

ূ্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের জন্য বিরতি লাভ করে। তখন 
নৃতন কবিয়া শ্বাস গ্রহণ কবা হয়। উহ্তাকে শ্বাসযতিও বল! যাইতে পারে। 
অধিকস্ধ যেখানেই ভেদ আছে সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া, ইহাকে 
৪১11৭৬-1/১৪ বা ভাবযতিও বল! যাইতে পাব। উপচ্ছেধ যেখানে থাকে, 
সেখানে অর্থবাচক শব্দসমস্টিব শেষ হইয়াছে বুঝিতে হবে ; উপচ্েদ থাকার 
দরুণ বাকোর অন্বয় কিরূপ করিতে হইবে, তাহ] বুঝা যায়--একটি বাক্য 
অর্থবাঁচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। 


একটা! উদাভরণ দেওয়া যাক :-_ 


“বামগ্রিরি হইতে হিমালয পব্যন্ত* প্রাচীন ভারতবদের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধা দিযা* মেঘদূতের 
মন্দাত্রীস্তা ছনো* জীবনআ্রোত প্রবাহিত হইযা। শিলাছে**, দেখান হইতে কেবল বর্ধাকাল নহে*, 
চিরকালের মতো* আমরা নিববাগিত হইযান্িএ* 1৮ ( পমেঘদূত”, রবীন্রণাঁণ ঠাকুর ) 


উপরের ব'ক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ দেওয়া! হইয়ান্ে, পড়িবার 
সমংয় সেইথানেই একটু থামিতে হয়, সেইখানেই একটি উপচ্ডেদ পড়িযাছে , 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় 
না। এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্য অর্থবাচক কয়েকটি থণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে | যেখানে ছুইটি তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ্‌ 
বুঝিতে হইবে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণভা হইয়াছে, বাক্যেব শেষ হইয়াছে । 
এরূপ স্থলে উচ্চারণের দী্ঘ বিরতি ঘটে এবং নৃতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। 
কথার মধ্যে ছন্দৌবন্ধেব জন্য যে এক্যস্থত্র আবশ্যক, ছেদেব অবস্থানই অনেক 
সময়ে তাহা নির্দেশ করে । সমপরিমিত কালানস্তরে অথবা কোন নফষ্সার আদর্শ 
অন্থুযায়ী কাঁলানস্তরে ছেদেব অবস্থান হইতেই অনেক সময় ছন্দোবোধ জন্মে । 
বাংলা পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছের্দেব অবস্থ*নই অনেক সময়ে 
ছন্দের বিভাগ নির্দেশ কবে। ফেমন-- 


ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল*' | ঈশ্বরী পাটনী** ॥ 
একা! দেখি কুলবধূ* | কে বট আপনি** ॥ ( “অন্নদামঙ্গল”, ভারতচন্ত ) 


বাঁংলা ছন্দের মূলতত্‌ ১৪১ 


গগন-ললাটে* | চর্ণকায় মেঘ* | 
স্তরে সুরে স্তরে ফুটে ১৯) 
কিরণ মাখিয1% | পবনে উড়িয়1% | 


দিগন্তে বেড়'য় ছুটে” 
(“আশাকানন"'', হেমচন্ ) 


উপযুক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে যে ভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ 
হইয়াছে, উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবৌধ জন্মিতেছে । 

কিন্তু অনেক সময়েই পছ্যে ছেদেব অবস্থান দিয়া ছন্দের এক্যশুত্র নিদ্দিষ্ট 
হয় না। যেপদ্যে ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত স্থনিদ্দিষ্ট, তাহা অতাস্ত 
একঘেছে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, সুতরাং তাহাতে ভালবপে মানসিক 
আবেগের গ্োতনা হয় না। ইতরাজীতে 101)6-এর 1767010 0০0০81)166 
এবং বাংলায় ভারতচন্দ্রের পয়ারে এইজন্য একটা বিরক্তিকর একটানা 
স্বর অনুভূত হয়। যে পছ্যের ছন্দ সহজেই মনে কোঁনও বিশেষ ভাবের 
উদ্দীপনা করে, তাহাতে ছেদের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল 
মধুস্দন বা রবীন্দ্রনাথেব কবিতায় ছেদ্দের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে 
বলিয়া তাহাতে নানা বিচিত্র সর অন্থভূত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র্যের বৈচিত্রাহেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। 
এক্যস্ক্র ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার বূপ। যদি ছেদের অবস্থানের' 
দ্বারা ছন্দের এক্যন্মুত্র সুচিত হয, তবে বাক্যের অন্ত কোন লক্ষণের দ্বারা, 
বৈচিত্র্যের নিদ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদই শ্রবণ ও মনকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে, স্থৃতরাং ছেদ যদি এঁক্যের বন্ধন আনিয়া দেয়, 
তবে বাক্যের অন্য কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুকু বৈচিত্র্য স্থচিত হয়, তাহা 
অত্যন্ত ক্গীণ হইয়| পড়ে। এইজন্য ভাবের তীব্রতা যে ছন্দে প্রবল, ছেদ 
সেখানে বৈচিত্রের উপাদান হইয়। থাকে । 

কিন্তু ছেদ ছাড়াও বাকোর অন্যান্ত লক্ষণের দ্বারা এঁক্য স্চিত হইতে 
পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুসারে বাক্যের কোন 
একটি লক্ষণ এঁকোোর উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় 
বাক্যের যে লক্ষণ বাগ্যস্তের সুস্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই 
জাতির সমন্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই লক্ষণটি পূর্ণভাবে বজায় থাকে, তাহাই 
এঁক্যের উপাদানীভূত হইতে পারে । 


১৪২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ইংরাজীতে কৌনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সমগ্নে শ্ববের গাভীর 
বাড়ি! যায়, তাহাকে 2০০৪০-ওয়ালা অক্ষর বলা হয়। এই 89০97৮এর 
অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার । কিন্তু বাংলায় 
কোনও অক্ষরবিশেষের উচ্চারণে স্বরগাস্তীধ্যবৃদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি 
নাই, অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাতের এমন কোন স্থির রীতি নাই, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দের এঁক্যস্থত্র রচনা করা যাইতে, পারে। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, জে. ডি, এগ্ডার্সন্‌, স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন ষে, 
প্রত্যেক বাংলা শব্দের প্রথমে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে। এইজন্যই বাংলা শব্দের 
শেষের দ্রিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত ছুর্বল হইয়! পড়ে, এবং বোধহয় 
সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শকের অন্ত্য 'অ”কার প্রায়ই 
উচ্চারিত হয় না| আধ্ধ্যভাষ। বাংলায় আসিবার পূর্বে বঙ্গদেশে যে সমন্ত ভাষার 
গ্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণপ্রথা হইতে বোধহয় এই রীতি আসিয়াছে । 
এখনকার সাওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধহয় অন্থুরূপ রীতি আছে। 

কিন্তু বাংলা শব্ধের প্রারস্তে যেটুকু স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয়,তাহা শ্রবণ ও মনকে আকৃষ্ট করে না। বাঙালীর জিহ্বা 
নমনীয় ও ক্ষিগ্র বলিয়া এক বৌকে অনেকগুলি শব্দ আমরা উচ্চারণ করিয়া যাই, 
এবং সেইজন্য প্রত্যেক শব্দের অক্ষরবিশেষের উপর বেশী করিয়া শ্বাসাঘাত 
দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু দুরুহ। সমানভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া 
যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের বেশী। _দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, “গত কয় 
বসর বাউলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
প্রায় সবগুলিই পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণিভূক্ত* (প্রফুক্পচন্দ্র রায় )--এই রকম একটি 
বাক্য পাঠের সময়ে প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য শ্বাসাথাত অনুভূত হয় না। 
কথিত ভাধাম্ব যখন কোন একটি শব্ধকে পৃথকৃভাবে পড়া বা উচ্চারণ করা যায়, 
তখন শবের প্রারস্তে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেজী শবে 20900 
ওয়ালা অক্ষরের ষে রকম প্রাধান্য, বাংলা শবের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিক্‌ 
দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয়। “দেখবি”, ভেতর” প্রভৃতি শব্ের প্রারস্তে যে 
শ্বাশাঘাত হয়, 01961110117, 11781)7)62 প্রভৃতি ইংরেজী শবের %9৫6806- 
ওয়াল! অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত তাঁহার চেয়ে ঢের বেশী । 

বাংল। কথায় যে শ্বাসাঘাত স্পষ্ট অনুভূত হয়, তাহা শব্গত নয়, শবসমন্টি- 
গত। কয়েকটি শব্দে মিলিয়া যে অর্থবাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই 
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প্রথম দিকের কোন শবে স্পষ্ট শ্বাপাঘাত পড়ে । পূর্বের শ্শ্ীকান্ত" হইতে যে 
ংশটি উদ্ধত করা হইগ্লাছে, তাহার বিভাগগুলি পরীক্ষা করিলে দেখ! যাইবে ষে, 

প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্দের কোনও একটি অক্ষরের 
উপর সুস্পষ্ট জোর পড়িতেছে | যেমন-এইত চাই; | কিন্তু আন্তে ভাই, | 
ব্যাটার ভারি পাজী |? বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্‌ দিয়া 
প্রাধান্য পাইলে যেকোনও শবে শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক ও 
শিত্য শ্বাসাঘাত প্রত্যেক শবে ম্পষ্টরূপ অনুভূত হয় না। প্রতি বাক্যাংশে 
যে শ্বাসাঘা'ত দেখা যায়, তন্দাবা বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং 
ছন্দতরঙ্গের শীর্ষ নির্দিষ্ট হয়। এই শ্বাপাঘাত ছন্দৌবিভাগের ও অর্থবিভাগের 
ফল, হেতু নহে সুতরাং শ্বাসাঘাত বাংলায় ছন্দোবিভাগের এক্যন্ত্র নির্দেশ 
করিতে পারে না। 

পরিমিত কালানস্তরে বাগ্যন্ত্ে নৃতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলা 
ছন্দোবিভাগের স্তর । 

বাঁঙাল্গীর বাগ্যন্ত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্তু ইহার ক্লাস্তিও শীন্র ঘটে। 
নিঃশ্বাসগ্রহণের পর হইতে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদ না আসা পধ্যন্ত বাগ্যস্ত্রের ক্রিয়া 
এক রকম অনর্গল চলিতে থাকে | এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত 
হয়। স্বতরাং পূর্বেই কিছু বিশ্রাম বা বিরামের আবশ্তক হইয়া পড়ে। যে 
সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহাঁব আছে, তাহাতে দীর্ঘ স্বর উচ্চারণের সময় 
জিহ্বা কিছু বিরাম পায়; স্থৃতরাং ভিন্ন করিয়া “জিহ্বে্টবিরামস্থান+ নির্দেশ 
করার দরকার হয় ন|| কিন্তু বাংলায় দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার খুবই কম, সুতরাং 
ছেদ ছাডাও “জিহ্বেইবিরামস্থান” রাখিতে হয়) এক এক বারের ঝোকে জিহ্বা 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের 
আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক কোৌঁকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরাম্যতি বা শুধু যতি” নাম দেওয়া 
যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 10108196 বা ঝৌোকের 
শেষ এবং তাহার পরে আর-একটি ঝৌঁকের আরন্ত। 

আমরা ছেদ ও যতি, অর্থাৎ 0৮০61771875 বা বিচ্ছেদ্যতি ও 7091110%] 
[১৪৯৩ ব। বিরামঘতি এই ছুইয়ের পার্থক্য দ্রেখাইতেছি। সংস্কৃতে ছন্দঃশান্ত্রে 
এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। সংস্কৃতে “যতিজিহ্বেষ্টবিরামস্থানম্* এবং 
"্যতিবিচ্ছেদঃ” এই ছুই রকম সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্দের ধারণা 
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ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহব। বিরামলাভ করিকে 
এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে । কিন্তু তাহারা লক্ষ্য করেন 
নাই যে, যখনই দীর্ঘ স্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহব। সামান্য কিছু বিরাম পায় 
এবং পায় বলিয়াই ২৮ মাত্রা! বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে। 

যাহ! হউক বাংলা ছন্দে ছেধ ও যতি--এই ছুই রকম বিভাগস্থ্র স্বীকার 
করিতে হইবে! ছেদ যেমন ছুই রকম-_উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, ঘতিও সেইরূপ 
মাত্রাভেদে দুই রকম-_অর্দ-যতি (বা তুন্বষতি )ও পূর্ণযন্তি। ক্ষুদ্রতম ছন্দো- 
বিভাগগুলির পরে অর্দ-যতি এবং বৃহত্বর ছন্দোবিভাগগুলিব পরে পূর্ণঘতি থাকে । 

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে । উপচ্ছে্দ ও 
অর্ধ-ধতি এবং পুর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণফতি অবিকল মিলিয়া যায়। ভারতচন্দ্রে 
অন্গদামঙ্গল' এবং হেমচন্দ্রের “আশাকানন” হইতে পূর্বে যে অংশ উদ্ধত কর! 
হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে ৷ কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে ছেদ ও যতির পরম্পর বিয়োগের জন্যই তাহার শক্তি ও বৈচিত্র্য এত 
অধিক। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অন্যত্র সময়ে ছেদ ও যতি ঠিক ঠিক 
খিলিয়া যায় না) অথব! পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্দ-ফতি 
মেলে না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,-- 

(*) ** এই সক্কেতদ্ধারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ করিয়াছি, এবং |+ 
এই সঙ্কেতদ্বারা অর্দ-যতি ও পূর্ণঘতি নির্দেশ করিতেছি ) 

(১) কৈলাস শিখর* | অতি মনোহর* | কোটি শশী পর | কাশ **| 

পান্ধর্ব কিন্নর* | যক্ষ বি্যাধর* | আপ্নরাগণের | বাদ* এ | 


(২) আর--ভীধাটাও তা | ছাড়! * মোটে | বেঁকে না * রয | খাড়া ** | 
আর--ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় না কো দে | সাড়া, * | 
সে-হাজারি পা | ছুলাই * গৌফে | হাজারি দিই | চাড়া ; ** | 

--(হাপির গান” দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁষ ) 


হী শোকাকুলা | অশোক কাননে ॥ 
১. কীদেন রাঘববাঞ্॥। * | আধার কুটারে ॥ 
নীরবে । ** দুরস্ত চেড়ী | সীতারে ছাঠিয়। ॥ 
ফেরে দুরে, * মন্ত সবে | উৎনব-কৌতুকে ॥ ** 
--( “মেধনাদবধ কাব্য”, ৪র্থ সর্গ, মধুহ্দন ) 
(৪) এই | প্রেমগীতিহার * ॥ 
গাথ। হয় নরনারী | মিলন মেলায় +* ॥ 
কেহ দেয় তারে, * কেহ | বধুর গলায় *% ॥ 
--( “বৈষ্ণব কবিতা" রবীক্জনাথ ) 
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যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক্যবোধ জন্মে। পরিমিত 
কালানস্তরে কোন নক্সার আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। কিন্তু ছেদ সময়ে 
সময়ে বিচিত্রভাবে ছন্দোবিভীগের মাঝে মাঝে পড়িয়৷ ছন্দের একটানা! শআ্োতের 
স্থানে বিচিত্র আন্দোলন স্থষ্টি করে। ঘখন ঘতির সহিত ছেদের সংযোগ ন1 
হয়, তখন যতিপতনের সময়ে ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে 3 শুধু জিহ্বার ক্রিয়া 
থাকে না, এবং স্বর একট! 1%ঘ] বা দীর্ঘ টানে পর্যবসিত হয়। আবার 
জিহ্বা যখন 1101)019 বা ঝৌঁকের ৮বগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছে? 
পড়িয়! থাকে; তখন মুহূর্তের জন্য ধ্বনি স্তৰ হয়, কিন্তু জিহ্বা বিআাম গ্রহণ 
করে ন।, ঝৌকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন 
আবার নূতন ঝৌকের আরস হয় না। ছেদ 98789 বা অর্থ অস্গসারে পড়ে; 
সুতরাং ইহ! দ্বার! পদ্চ অর্থান্ুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্যন্ত্রের সামর্থ্যান্থুসারে 
যতি পড়ে । ইহার দ্বারা স্ছ্য পরিমিত ছন্দেবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক 
ছন্দোবিভাগ বাগ্যস্ত্রের এক এক বারের ঝৌঁকের মাত্রান্থুনারে হইয়া থাকে । 
এক এক কোৌঁকে পবিমিত মাত্রার শ্বাস ফুস্ফুস্‌ হইতে বাহির হয়। এই 
ঝোৌঁকেব মাত্রাই বাংলায় ছন্দোধিভাগের এক্যের লক্ষণ । 

কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানস্তরে শ্বাসাঘ(তযুক্ত অক্ষর থাকাতেই 
ছন্দেবিভাগের বোধ জন্মে । কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয না। অবশ্য 
যে শব্দ কয়টি লইয়া এক একটি ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিঙ্চভাবে তাহাদের 
অনেক সমযে একটি ৯০)১৫-৪০৪ বা অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, 
স্তরাং সেই শব্দসম্টর প্রথমে একটি শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে। সুতরাং সময়ে 
সময়ে মনে হইতে পারে ষে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ স্থচিত 
হইতেছে । য্থা,- 

(১) রণত পোহাল। ফরুস। হল | ফু ট্ল কত ফু'ল-- (দীনবন্ধু) 
(২) বউম11 বউম।] 1 ঘুমাও ন। আর | 
উঠি অভাগিনি! | দেখি একবার ॥--( “চৈতন্থ সন্যা”, শিবনাথ শাস্ত্রী ) 

কিন্তু সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়েই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি 
লইয়। কোন অর্থবাঁচক বাক্যাংশই হয় না; অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের 
ঠিক ঠিক মিল হয় না। পূর্বে হাঁসির গান? হইতে যে কর়ট পংক্তি উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। অধিকন্ত 


বাঁক্যাংশের ঠিক প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে শ্বাসাঘাত পড়ে না। সর্ধনাম, 
10--199173,10 


১৪৬ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


অবায়, ক্রিয়াখিভক্ষি উতাদি দ্যা কোন বাক্যাংশ আরস্ত হইলে, তাহাদের বাদ 
দিয়া পববগ্রা কোন শব্দে শ্বান দাঁত পড়ে। অর্থগৌরব অনুসারে বাক্যাংশের 
শববিশেষে শ্বাসাধাত পড়াই বান পরস্থ পছ্যের চরণে একেবাবে খ্বাসাঘাত- 
হীন একটি ভন্দাবিভীণ অনেক সমদে থাক, যেমন সঙ্গীতের 'ালবিভাগে 
শ্বাসাথাভহীন একটি অঙ্গ (খাপি বা ফাক) সময়ে সময়ে থাকে । শ্বাসাধাত- 
যুক্ত শবে যুকবর্ণ থাকিলে শবের প্রথম অক্ষবে শ্ব'নাঘাত ন। পড়িয়া যুক্তবর্ণের 
পূর্বব অক্ষরে পিয়া থাকে | কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: 


/ 

(১) এ যেসঙ্গীত | কোপা হ'তে উঠে 
/ 

ণযেলবণ্য | কাথা হতে ফুটে 
/ 

এ যে ক্রশশ | কোথা হছে টুটে 


অন্তব বিদ1 | রণ 
(১ শুধু বিথে দুই | ছিল মোব ভ'ই। | আর সবি গেছে | খণে 
বাবু কহিলেন, | “পুর্ঝেছ উপেন, | এ জমি ণইব | কিনে” 
কহিলাম আম | “তুমি ভূর্ধামী | ভুমিব অন্ত শা ই 


স্থতরাং বল! যাইতে পারে ঘে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগেব স্থত্র 
নির্দিষ্ট হয় ন!। | 

এইখানে একটা কথ! বলিয়া রাখ! ভাল। বাম্লাব এক একটি ছদ্দাবিভাগ 
সংস্কতেব “পাদ” বা ইংরেজীর 109৮ নগ্ধ। সস্কত ছন্দের পাদ মানে একটি 
শ্নোকের চতুর্থাংশ । তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে 
দীর্ঘস্বরের সমাবেশ অগ্রসারে বিরামস্থল থাকিতে পাবে । ইংবেজীতে 1991 মানে 
80900 অনুসারে অন্মরবিন্াসের একটি আদর্শ মাত্র। ইংরেজীতে 1০০ এর 
শেষে কোনরূপ ধ্তি বা বিরাম থাকার আবশ্তকতা নাই, শব্দেব মধ্যে যেখানে 
কোনবপ বিরামেব অবকাশ নাই সেধানেও 1০০৮এর শেষ হইতে পারে। 
বাংল ছন্দের এক একটি বিভাগ এইরূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী 
£০০৮ ও বাংলা ছন্দোবিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময়ে দারুণ ভরমে 
পতিত হইতে হয়। এ সঘদ্ধে বিস্তৃততর আলোচনা “বাংলায় ইংরাঁজি ছন্দ- 
শীর্ষক অধ্যায়ে কর! হইয়াছে 


বাংল ছন্দের মুলত ১৪৭ 


ভারতীয় সঙ্গীতশান্ে তাদের হিসাবে যাহাকে “বিভাগ” বলা হয়) তাহার 
সহিত ছন্দোবিভাগেব মিল আছে। সংস্বৃতে যাহাকে পর্ন, বল! যায়, তাহাই 
বাংল ছন্দোবিভাগের অন্থবপ। এই গ্রন্থে পর শব্দের দ্বারা ছন্দোবিভাগ 
নিদ্শ ঝব| হইয়াছে | পরিমিত মাত্রার পর্ধ দিয়া বাংপ! ছন্দ গঠিন হয়। এক 
'এক বাবের ঝৌকে ক্লাঙিবোধ বা বিরীমের আবশ্তকতাব বোধ ন| হওয়া পান্ত 
যতট| উচ্চারণ কবা যায়, তাহার নাম পর্দদ। পর্বই বাংলা ছন্দেব উপকধ্ণ। 


52 
পর্ধান্গ 

পূর্বেই পল শহর থে, অঙ্গবণতগ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় অয়। 
সংস্কৃত, ইতবেজী গুড ত ভাষাৰ ছন্দে ৫তোকটি 'অক্ষবেব ফেপ মধ্যাদা, বাংলায় 
তদ্দপ নছে। আদাবণ 5: পাশ্চান্থা ছন্দঃশান্ত্ের লেখকগণেব মতে অক্ষব-ই 
হন্দেব অণু। কিন্তু সপ্ততঃ একজন পাশ্চান্ত ছন্দঃশান্্কারের (140016-এর 
শিপু /১11-00580 548) মত যে, পবিমিত কানবিভাগ অষ্টনাবেই জ'ন্দাবন্ধ 
হউয| থাকে ।  বন্ঘাণ যুবোগীর সমস্ত ভাষাৰ ছন্দ স্্ধন্ধে অবশ্য এ মত সত্য না 
হইতে পাবে, কিন্তু 7১০৯০৭১৯ সগ্বতঃ প্রাচীন গ্রীক ও *ৎসামঘ়িক প্রাচা 
ভাঁষাগন প্রচপিত ছন্দেব আলোচনা কবিয়ু। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়।ছলেন। 

গুতা হউব, বাণ্লাযু গ্ বা সদ্য পাঁঠেব লমষে প্রতোকটি অক্ষর বা তাহাদের 
কোন বিশেষ ধন্মেব তাপ্তম্য ততট। মনোষোগ আকষ্ট কবে না বা শ্রবণেজ্ছিয়ের 
গ্রাহা হঘু লা । বাঙালীব বাগ্যপ্েব ব| বাঙালীর উচ্চাবণের লঘুতা ব1 তদ্রপ 
অন্য কোন গুণের অনু হয়তো! এপ হহতে পাবে। ভবে এটা ঠিক যে, শব্ধ ও 
তাহাখ মাঠাই আমাদের কানে স্পষ্ট ধরা দেয়, অক্ষববিশেষ বা তাহার অন্য 
কোন ধন গগ্য বাপছ্যে কোখাও তেমন স্প্কপে ধরা দেয় না| অক্ষর নয, 
পুর! এব্ইই আমাদের ছুন্দেব মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ঠিভভিস্থাশীয়। 

বাংলা ব্যাকবণেব নিয়ন হইতেও বাংলা ভাযাব এই লক্ষণটি বোঝা ষায়। 
বাংলায় শন হছে 101185001 বা পদসাধনেব সময়ে প্রাশঃ শখের সঙ্গে আর- 
এবটি এব্দ জুঙিথা দেওয়া হঘ। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্য, নানা 
বাবক, নানা ক-কার, +ৎ, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা 
প্রত্যয়হ্থচক অন্য শব্দ যোগ করাই বিধি) সংস্কৃতেব ম্যায় মাত্র আক্ষরিক 
পরিধর্তনের দ্বারা বাংলায় এ কাধ্য সম্পন্প হয় না। এ দিক্‌ দরিয়া ৪য় 


১৪৮ বাঁংল! ছন্দের মূলসূত্র 


82610810800% বা প্রত্যয়বাচক শব্ব-সংযোগময় ভাষাবর্গের সহিত বাংলার 
এঁক্য আছে। 

বাংলার আর-একটি রীতি-_ প্রত্যেকটি শব্ধকে নিকটবর্তী অন্যান্য শব হইতে 
অযুক্ত রাখা । বাংলায় দুই সন্নিকটবর্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর- 
সাধনের প্রথা চলিত নাই। কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে 
পারে। সমাসবদ্ধ হইলেও বাংলা শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে না) “কচু” 
“আলু? আদা” এই তিনটি শব সমাঁসবন্ধ করিলেও 'কছন্বাপা? হইবে না। সেই 
রকম 'ভেসে-আসা”, “'আলো-আধার? ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও 
ছুই অক্ষরের সন্ধি করিয়া এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অন্ততৃক্ত প্রত্যেকটি 
শব্ধ অযুক্ত আছে। এমন কি তৎসম শব্কেও খাঁটি বাংলা বীতিতে ব্যবহার 
করিলে তাহাদেরও সমাসের মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা,য় 
'ন্নেহ-অশ্রু” 'বিচার-আগার+ ইত্যাদি সমাস ব্যবহার করিয়াছেন । 

বাংল ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষার এই রীতিগুলি মনে 
রাখা একাস্ত দরকার | বাংল। ছন্দের এক একটি পর্ধকে কযষেকটি অক্ষরের 
সমষ্টি মনে না করিয়া কয়েকটি শবের সমষ্টি মনে করিতে হইবে । নতুবা বাংলা 
ছন্দের মুল সুত্রগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। “এ কথা জানিতে তুমি” এই 
পর্ধটির মধো ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না; ইহা! যে 
“এ কথা” জানিতে", “তুমি” এই তিনটি শবের সমি,--তাহাও হিসাব না 
করিলে বাংল! ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না। 

সাধারণতঃ বাংলা শব্ধ ছুই বা তিন মাত্রার, কখন কখন এক বাচার 
মাত্রারও হয়। সমাসবদ্ধ বাঁ বিভক্তিযুক্ত হইলে অবশ্ঠ শব্ধ ইহার চেয়ে বড় 
হইতে পারে, কিন্তু মূল বাংলা শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় না। চার মাত্রার চেয়ে 
বড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণের সময়ে স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়। ছোট 
করিয়৷ লওয়! হয়| বাংলা উচ্চারণের এই আর-একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, 
এবং ইহার সহিত বাংল! ছন্দের রীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। 'পারাবার 
শব্দটি চার মাত্রার, কিন্তু পারাবারের” শব্টি পাঁচ মাত্রার, এ জন্য উচ্চারণের 
সময়ে ইহাকে স্বতঃই 'পারা--বারের' এই ভাবে ভাঙিয়া পা হয়। াহিয়াছিল, 
শব্দটিকে “চাহিয়-ছিল” এই ভাবে উচ্চারণ করা হয়। 

পর্ষের মধ্যে যে কয়টি মূল শব ( ব! সমুষ্চার্্য শব্দাংশ ) থাকে, তাহারা 
প্রত্যেকে স্বয়ং বা অপর দু-একটি শের সহযোগে 739০৮ বা পর্ষের উপবিভাগ 


ংল। ছন্দের মূলত ১৪৯ 


বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভীগ কয়েকটি 
অঙ্গের সমষি, বাংলা ছন্দে তেখনি প্রত্যেকটি পর্ব কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি । 
“বিছ্াৎবিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে বাঁকে উড়ে চলে যায়” এই পংক্তির মধো দুইটি 
পর্ব আছে--বিদ্বাৎবিদীর্ণ শূন্যে ও 'ৰীকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়'। প্রথম 
পর্বটি “বিদ্যুৎ”, “বিদীর্ণ” "শূন্ত” এই তিন্টি অঙ্জের সমষ্টি ) দ্বিশীঘ় পর্বটি “বকে 
ঝাঁকে”, উড়ে চলে”, খায়) এই তনটি অঙ্গের সমগ্রি। প্রচ্োেটি অঙ্গের 
প্রারন্ডে সবরের 17191)81) বা! গান্ভার্ধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে গাস্তী্্য 
নর্ববাপেক্ষা কম। কখন কখন প্রান্তে শ্বরের গান্তীধ্য কম ইয়া শেষেব দিকে 
বেশী হম, এই ভ'বে স্বরগান্ঠীর্য্যের উখবান-পতন অন্ুসাঁকে অঙ্গবিভাগ বোঝা 
যয়। এই অধ্যাঘের ২৭ পরিচ্ছেদে এক একটি অর্থবিভাগেব কোন একটি 
বিশেষ অক্ষরের উপর যে শ্বানাঘাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই 
বরগা্ভীধ্যেব এঁক্য নাই। এই স্বরগান্তীর্য্যের সে বকম কোন বিশেষ জোর 
নাই, ভালরূপে লক্ষ্য না করিলে ইহা ধরা ষায় না । কিন্তু এই ভাবে অঙ্গবিভাগ 
হইতেই কবিতার পর্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্ষবের মধো স্পন্দন বা দোলন 
অনুভূত হয়| বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মানুসাবে পর্বাঙ্গ গুলি না সাজাইলে 
ছন্দ:পতন অবপ্তত্ভাবী | কিন্তু পর্বাঙ্গগুলিকে বাংলা ছন্দের উপকরণ বলা যায় 
না-কারণ ইহাদের সমত্ব হইতে ছন্দের একাবোধ ক্শ্মে না। পর্বের অস্ভূক্ি 
বিভিন্ন অন্ধের মাত্র! ইতাদি লঙ্গণ পৃথক হইতে পারে, এবং তজ্জন্ত পর্বের 
মধোই কতবটা বৈচিত্রোব বোধ হয়। 

বাংলা ছন্দের বীতি যতদুর সম্ভব এক একটি শব্ধ সম্পর্ণভাবে কোন একটি 
অঙ্গের অস্কতৃপ্ত থাফিবে। অর্গ চার মাত্রার চেষে বড় হয় না সুতরাং চাঁর 
মাত্রার চেয়ে বড এব ভাঙ্গির! ভিন্ন ভিন্ন অঙ্জের মধ্যে দিতে হয়; কিন্তু যদি 
সম্ভব হয়, শব্দের মৃণ্ধাতু না ভাঙ্গিয়্া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে । 
আব সময়ে সময়ে যেধানে ছন্দোবন্ধের হার অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট বিশেষতঃ যে 
রকম ছন্দে শ্বাসাঘাতেব প্রাধান্য খুব বেশী-_সেখানে ছন্দে খাতিবে এই রীতির 
বাতায় করা যাইতে পারে। 

(৩) 
বাংল। ছন্দের প্রকৃতি 
অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধর্মের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ- 


পদ্ধতির ভিত্তি প্রত্বিষ্তিত হয়। ইংরেজী ছন্দ মূলতঃ ৪০০৪০৮-এর সহিত সংশ্লিষ্ট । 


৯৫৮ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


উৎকৃষ্ট ইংবেজী কবিতায় অবশ্য অক্ষধ্র দৈর্ঘ্য ও দিও, (6০০-০০1082) 
ইত্যাদিও ছন্া: সৌন্দর্যের সহায়তা করে কিন্তু ৪৫০৫))(-এর অবস্থানই ইংবেজী 
ছনো সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বন ভাষায় অক্ষবের 
দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা অনুারেই ছন্দোরচন! হইয়া থাকে | শ্বরাধাত ইত্যাদি ষে 
বাংল! ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্ত ছন্দের ভিত্তি-_মাত্রা, স্বরাঘাত ব| অন্য 
কিছু নহে। 

মাত্রান্সারী ছন্দেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পাবে। সংস্বতের 
বৃচ্ছন্দে হন্ব ও দীর্ঘ অক্ষবের সাঁজাইবাব বৈচিত্র্যের উপর ছন্দের 


০ শক জিদ ৯ পা পিন ভি কপ শপ পপ আপ | এ থিকা 


উপলব্ধি নিব করে। গছাব।পথে নেব শরৎ প্রস্ম্ত  যা্টিঃ আগ্রা ছা। 


০ সি জা কপ ভাস স্টিকি ৯৮৮ এ | পি 


বহতি বিধিই ** যা হবিযা চহোত্রী” উত্যাঁদ চত্ণে হষে। পর বস্থ বাদার্থ 
এবং দীর্ঘেব পৰ দীর্ঘ ব! ইন্গ অঙর থাঞচার জন্য প্রন্থাশিত ও অপ্রত্য।ঞ্তেহ 
বিচিত্র সমাবেশহেতু নানা ভাবে ভাবের বিচিত্র বিশান তহাভন ভয়। ছন্দ 
হিসাবে সেখানে প্রতি অশ্রটিধ মাত্রা ভাব উৎপাদণের পান করে, এবং 
দ্পন্দনবৈচিন্্য আনাই সেখানে মুখা উদ্দেশ | সেখানে এ ট্যবোধ পন প্রন্তি 
পাদে অক্ষরেব সংখ্যা হইতে । এব্য)লুঞ সেখানে ধান নতে, বৈচিনাই 
সেখানে গ্রধান । 
বাংলা ছন্দ কিত্তু মাত্রাসমক-জাভীঘ; অর্থাৎ ইহ; ৬২ত্যবটি বিভাগে 
মোটমাট এবটা পরিমিত মাত্রা থাকা দরকান। চরণেক, পঝেব ৪ পর্কাঙ্গের 
মাত্রাসমটি লইয়/ই বাংণায় ইন্দোবিচাব। বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিথ্য 
অপেগ1 একের গ্রাধাগুই অধিক | ০ মাঞান €ন্দোবি৬াগগ্ডলিকে 
উপকরণ্রূপে ব্যবহাৰ কবাধ উপরই ছন্দোবোধ শিভব কবে। প্রত্যেকটি 
বিশেষ অঙ্গবেব মাত্রা বা কোন একটি ছন্দোখিভাগেব দণ্যে ভাহাদ্ধে সমাবেনদের 
পদ্ধতি বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে । বাংল। ছন্দে বে সধস্ত জায়লায় তব 
ও দীর্ঘ অগবের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানে * দেখা চাইবে “ঘ) হ্থ ও 
দীর্ঘের পারম্পধ্য হইতে ছলোবোধ আসিতেছে না। যেমন 
হোথায় কি আছে | আলয় £ তোমাব*5(8+২ + 0৩4৩) 
উম্ম: মুখর | সাগরের : পাব সু ৩+৩ 4154২) 


মেথ : চুম্বিত | অস্ত : গিরির , ৮ (২+৪7+(৩+ ৩ 
চরণ : তলে? ল51৩+২) 


বাণ্ল। ছন্দে মুত বি 


এই কয় পংক্তিতে হুম্ব অক্ষরেব সহি ঠ দীর্ঘ অঞ্ষরের হুন্দর সমাবেশ হইলেও 
প্রতি পর্বে ছয়টি করিয়া মাত্রা থাক*র জন্তই ছন্দে উপলব্ধি হইতেছে, হুম্ষ ও 
দীর্ঘ অক্ষবের সগিবেশজনিত বৈচিযোব জন্য নহে । 

অর্ধাচীন সংস্কৃত ও প্রান ণ্বং উত্তর ভার শীত সমস্ত নব ভাষার ছন্দের 
এই প্রধান লঙ্মণ। ছন্দের এ* এবটি ধিভাগের শব্দ উচ্চাৎণ কবিতে যে সময় 
লাগে তদনুসাবেই ছন্দোরচনা হয। স্নরাং দেখা যাইতেছে ষে, উচ্চাবণেব এক 
এক বৌকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাণ ভয়, তাড়া উচ্চাবণেব পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর বাপাব। হহাঁনত ফুসফাসর দুর্ধশ*| ৭ বাগযন্ধেব শীপ্ব ক্লাপ্তি প্রভৃতি 
কাকটি জাতীয় লণণ সুচিন্ত হয়। সম্ভবতঃ ই্গাব নাবা ভারশীম জাতিন্বের 
কোন ছুব্হ স্ব লুক্কাগ়িত নাভ । আ'ব্যবা ভাবনেব বাহিব হইন্দে আসিগ্া- 
ছিন্ন, তীহাদ্রে উচ্চাবণপদ্ধন্ ও ছন্দ ৫, এবক” ছিল; কিন্ত 
উতহারা ভারছে আসার পব তীচাদের ভাষ "আনা ।াশাবি* হইতে সাগিল। 
অনার বাগ্ৰত্বব লনণ ৪ উচ্চাণকন ডলার ন্মাগা শাযা ও তর 
ভাষাতে উচ্চাবণ এ সদর পদ পিত্ত পে | ছলেব বাজ্যে 
“পরেব চোনা কা দে ৮ ৮৮ তা এ একি চাটিব ৫ জল বৈশিষ্ট্যেব উপর 
ইশার বাঁটি চি করে| হত টি ১ শা 1 গ ক্ষ শাকের 
প্রণাসুন্টাগন তচ্চা্ণব পক্ষে তপাপেক্ষা আনব? ব্যাপান ফত বাং উহাকে ঈ 
ভিও ববিঘ বাত্শায় চান চিলা হউশা হানি | জিত এ কগনালীব পেশীর 
আকুঞ্চন ৪ প্রসাঞ্চ ৬ভ্যান্দিল দ্বাত্র। অক্গানন উক্চাবণ খাঙা ীব পাশ অতান্ত 
অবনীনলাশ সম্পন্ন হই "ক স্ৎরাঁণ আ ব্ব কম ব নানা কমের অক্ষবের 
বিচিত্র সনাণ্বশ ডান্দৰ পর্গ তেখশন দান শতে । শ্াসিব কেকের মারাই 
বাঙাশীব কাছে সব্দাপেশা] গর্ধাপ। 

১৮101117010) কা প্রতিচম্| বাণ্পা ছানর হাঁনএলটি ধান গুণ । 
বাণ্লাষ ছ নার আদর্শ জোচাম জোঁডাষ দ্ন্ৰাক্ভাণ ৪6 0 জাখাল। এই 
জথ্য দু” বাঁ ঠফেছ গুণিনক চাবি জত্থাাতশিবহ ছন্ শঠান সধিক প্রষোগ 
দেখা যায়। ভাব শীয় স্তর কা ভাত এ ৬গ বি দেখা যামু; গুড়ি 
আবর্তে বিশীগের সংখা এবং প্রন্চি বিভা তাঙত সংযা সাপান্ণতঃ দুই কিংব। 
চা ভইয়া থাকে | বাণলা সবিতা গ্রে গঈবণেশ ছুঈ ক চার পর্ধ থাকে । 
প্রাচীন মমণ্ত ছন্দেবই এই লঙ্গণ। আপাত" হিপ্দী ছন্দাক অন্যবিধ মনে 
হইতে পারে, কিন্তু আসলে ভরিপণি চৌপ্দীবই স্পক্ষিপ্ত সক্কবণ। ত্রিপদীব শেষ 


১৫২ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


পর্বটি অপর দুইটি পর্ঝর অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়! থাকে ) লক্ষা করিলে দেখা যাইবে 
যে, এই তৃতীয় পর্ধটি প্রথম ছুই পর্বের সমান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত 
একটি ক্ষত্বতর বিভাগের সমগ্টি। এই ক্ষুদ্রতর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্বের 
প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি । ধাহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পবিচিত, তীহার। 
জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং 
দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওয়ালী-জাতীয় তালে গাওয়া যাঈতে 
পারে। একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়। 
অঙ্গ থাকে । স্বত্তরাং ইহা হইতেও ত্রিপদী ছন্দের গুঢ তত্টি বোঝ যায়। 


প্রায় সমস্ত বাংল! কবিতা, ছড়া, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দেব প্রতিসমতা 
লক্ষা করা যায়। 


আধুনিক বাংল! কাব্যে অবস্ত প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখা 
যায় না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিসমতাথ স্থলে বৈচগ্র্য আনার চেষ্টা 
করিতেছেন । তীহাদের লক্ষ্য--বিভিন্ন প্রকারে আবেগের গ্যোতনা, এবং 
সেইজন্য তাহারা আবেগস্থচক বৈচিত্র্য আনাবু চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদের 
রচিত ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোন-কোন দিক্‌ পিয়া বৈচিত্র্য 
থাকিলেও প্রতিসমতা ছ.ন্দর ভিডিস্থানীষ হইয়া আছে। যেমন নূতন 
ধরণের ব্রিপদীতে অনেক সময়ে তৃতীয় পর্বটি গুথম দুইটি পর্ব অপেক্ষা ছোট 
হইয়া থাকে, ন্ত্তরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং 
তজ্জন্ত এখানে গপ্রতিসমতা ন্পই মনে হইতে পাবে। বিদ্তু লক্ষ্য কবিলে বুঝা 
যাইবে যে, এই সব স্থলে ভ্রিপদী দিপদীরই রূপান্তর মাত্র, তৃতীন্ম পর্বটি 
অতিরিক্ত (0578708676) পদ মাত । উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে 
নদীতীরে বৃম্দাবনে সনাতন এক মনে 
জপিছেন নাম । 
হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে 
করিল প্রণাম ॥ 
এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্বটি যেন প্রথম ছুই পর্ব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন 
এবং প্রথম ছুই পর্ষের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূর্ব 
বাগ্যস্ত্ের প্রতিক্রিয়জনিত একরূপ প্রতিধ্বনি | ইংরেজীতে 
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প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্কি ধেরপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ 
পর্ষের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্রপ। 

এততিন্ন বাংলা 11501. ৪:99 বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও “বলাকা” প্রভৃতি 
কবিতার তথাকথিত 2০ %875৪ বা এুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিসমতা| ত্যাগ করিয়া 
ভাবান্থুরূপ আদর্শে ছন্দ গঠন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
ছেদের অবস্থানবৈচিত্র্য এবং অতিরিক্ত পদ্দের সমাবেশ ইত্যাদি কাঁরণে 
বৈচিত্র্যের ভাব অধিক অনুভূত হইলেও» ছন্দের আসঙ্গ কাঠামটিতে প্রতিসমতা 
আছে, অর্থাৎ যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া প্রতিসমতা আছে। যথা, 


নিশার শ্পন সম | তোর এ বারতা | 

রে দূত !** অমরবৃন্দ | যার ভূজবলে || 
কাতর, * সে ধনু্ধরে | রাঘব ভিথারী || 
বধিল সম্মুখ রণে ? ** 


এই কয় পংক্তিতে ছেদের অবস্থানে বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিক্‌ 
দিয়া প্রতিসমতা আছে। 

প্রায় সকল প্রকারের স্থকুমাব কলায় প্রতিনমতার প্রভাব দেখ! যায়। 
স্থাপতা, ভাস্বধ্য হইতে নৃত্যকলায় পযন্ত ইহা লক্ষিত হয়; মানবদেহে 
সমধুগ্মভাবে অঙ্গ প্রতাঙ্জের অবস্থানের দরুনই, বোধহয়, ছন্দ:হ্থষ্টিতে প্রতিসমতাঁর 
এত প্রভাব। যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দ্রেখা যায়। 
প্রাচীন ই'রেজী কবিতার প্রত্যেক চরণ ছুই ভাগে বিভক্ত হইত, আধুনিক 
ইংরেজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া ০999075. থাকে । 
সংস্কৃতে 'পছ্যং চতুষ্পদী” এই সংজ্ঞা হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝা যায়। 
কিন্তু বাংলার ছন্দ ও অন্ঠান্য ভাষার ছন্দে প্রকৃতিগত পার্থক্য এই যে, 
বাংলায় প্রতিসমতীবোধ ছন্দোবোধের মূল উপাদান। যতক্ষণ না ছুইটি 
বিভাগের প্রতিলমতার উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দোগুণ প্রতীত 
হয় না। স্তধু 'রাত পোহাল+ বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না, 'রাত 
পোহাল ফর্সা হ'ল" যতক্ষণ না বলা হয়” ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি 
অয় না। কিন্তু ইংরেজীতে 20090-যুক্ত এবং £0০916-হীন ৪/118019-এর 


১৫৪ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে? অর্থাৎ বিশেষ স্পন্দনধর্্-বিশিষ্ট এক একটি 
£০০$-ব অশ্তিত্ব বা 2০০০%-এর অবস্থান *ইতেই ছন্দোবোধ আসে। 
ড্/])97 1176110000১ | 07 91011] 1 || 91607) 1) | (612৯ 11% | ০৭--এই 
চরণটির মাঝখানে একটি 07625 থাকিয়া ইহাকে দুইটি প্রতিসম অংশ 
ভাগ কবিতেছে, কিন্তু ছন্দোতোধের জন্য ম্মন্য চখণটি পড়া দ্কার হয় না। 
$110) 1176 1)007)05 01 ১1)11) বলিশেইী &০0০0$ এব অবস্থানহেতু 
ধ্বনিপ্রবাছে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয তাভান্েই ছন্দের বোধ জন্মে| সংস্কৃতেও 
অপ্ধরা, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দেব এক একটি পাঁদ পূর্ণ হইবাব পৃর্তেই নানাবিধ 
গণের সমাবেশবীতিতে দীঘ ও হুন্ব অক্ষবের বিচিত্র পারম্পধ্য ভইতেই ছান্নাবোধ 
জন্মায়, বিশেষ এক ধবণের ভাব জমিঘা উঠে । এট সমস্ত ছন্দ ভারতীয় সতের 
বাগবাগিণীর আলাপের অনুপ 2ভাব বিস্তাব কবিয়া থাকে । 

এই ধবণের 11)) (107710৮১110 ব স্গন্বনবৈচিহা যে খালা একেবাবে 
তয় না, তাহা নয়। ভবে তাহা অক্ষবগত ন7 » হৃস্ব ৭ দীর্ঘ অক্ষরের সখা বশত 
বৈচিত্রেব জন্য তাহ| সমুদগুত শে | বারণ, বাণ্শ্য উচ্চ বণপ্দ্তি '্যন্গপ, 
তাহাতে সমন্ত অক্ষবউ প্রায় এক রুহের, এশ ওতনের বলি বোত হ 
ইংবেজীতে ৭7০০0181দ1 ও 21) 10621160 ৫ খণ তংশু্েে পর্প ও স্প্বযেবপ দু 
বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ এয়, বালাম গে? হয় না| 

এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত «৭7 চন! করা আবশাং। আধুনিক 
বাংকাব মাত্রিক ছন্দেৰ মধো সন্ত ণাগহপ স্প্দ*নৈচিত্রা আনা যাউনে পদব 
এরূপ কেহ মনে করিতে পাবন ও কাপ, আাণাা হাতিক ছনেএ ই মাতাব 
অক্ষরেব বহৃপ ব্যবহার আছে? এ বীতিব এশ্টি উতর উদ্াহবণ 
লওয়া যাঁক্‌- 


হঠাৎ কখন্‌ | সন্ধো-বে নম 
নাহার! ফল | পঞ্ধ গন, 
অকণ রথে । ডছু 
উদ্ধত | প্রাখার শবে 


রঙোডেন ড্র গুচ্ছ । 
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আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতগুপল তিমাত্রিক অঙ্গবের 
ব্যবহার হইয়াছে তখন বাংলায় হন্ঘ ও দীর্ধের সমাবেশবৈচিত্রা এবং সংস্কার 
অনুরূপ ছন্দ আনা যাইবে না৷ কেন? কিন্ু লম্ম্য কবিতে হইবে যে, কোন 
পর্ধবাজেই উপধুপরি ছুইটি ছিমাত্রিক অঙ্গবেব ব্যবহাব নাই, সুতরাং সংস্বতে 
পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহাবের জন্য যে মন্থর গম্তীব উদ্দান্ত ভাব 
জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মখো হৃত্থ অক্ষরে ব্যবহাবের জন্য ধ্বন প্রবাহ দ্রুভবেগে 
চলিয়া আবার দীর্ঘ অক্ষরের গাম্ে প্রতিহত ভইয| যেরূপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, 
বাংলায় তাহাব অন্করণ কবা এক ববম অসম্ভব ; কারণ, বংশায় দ্বিমাত্রিক 
অক্ষরের ব্যবহার বম, এবং এবই শের মধ্যে বা এই পর্বান্ধের মো 
উপণুপবি ছুষ্টটি দ্বিমাত্রিক অঙ্গব পাঠাই কঠিন। দিখাতিক অক্ষবপবম্পরা 
যদি একই পর্ববাঙ্গেব অস্ততুক্ত না হইয়। বিভিন পব্বাহোৰ লা পব্বর অন্তঞুক্তি হয়, 
তবে তে। ধতি ইত্যাদির বাবধানের জন্য মেই পাবস্পার্ধ্যর কোন ফল পাঁওয়। 
যায় না। গ্ৃতর।ং বশ্লায় স্পন্দণবৈচি ঠ্যব স্থান অতি সঙ্গীর্ণ। 

কিন্ত এই সন্ষী্ শেবেও চলিত ধ্বনি খিক ছন্দে ষেঠ ধ্বশিতক্জ ওষপক্ন 
হয়। তাহাকে ঠিক হণ্বেজী ও সত্ভৃতের অনুন্ধপ ছন্দঃম্পন্দ। বলা খায় কি-না, 
খুব সন্দে.স্এ ধিবয়। এ স্থলে ভিন্ন ভিন ভাবার ধব নব প্রকৃতি একটু জক্্মঠাপে 
অন্ঠধাঁবন কব! আবক | খাশ্শায় সংস্কুতেব চাষ মৌ ক দাঁবস্ববেব ব্যবহার 
এক্স) না| ধ্বনিমাত্রক ছন্দে হলম্ত ঙ্ষণ দ্বিমাথিক বলি গান কনা 
হয) ভা দেব উচ্চা শের কালপরিমাণ অন্ত হু অঙ্গদ্ব চেয়ে অধিক হথ। 
কিগ্ত যথার্থ ছন্দ্পন্দন ক্রি করিতে ডইলে, ছু প্রকার অক্ষর দবকাৰ । 
এহ দুই গুধাঁণ্রে মধা গু গত পার্থক্য অভি ভস্পহ্ হওয়া দবকাব। কিন্তু 
বাংণা ধবনিমাহিক ছনেব ধিমাখিক অনরেল আধ্য এমন কি কোন ভি আছে, 
যাহার জএ হভাদেব এবনাখিক অব হইতে সম্পু। ভিন্জাতার বলিস মনে 
হইবে--অথাৎ হহা-দব উচ্চাবণেব জঙ [ক বাগৃজ্ঞ » স্ঞ্ভ অগা এখাস 
কবিতে হয়? 

পূর্বেই (»ক পরিচ্ছেদ ) বশিয়াছি থে, বাণী উচ্চারণে সরব নেংণ 
প্রাধান্য নাই, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে ধাপ হা বাথে না) অনেক সময এত 
লঘুতাবে শ্বরেব উচ্চারণ হু ধে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাধ দেখ্য। 
ঘায়। উপরের পছ্যাংশে “অকণ” শকটি.ক ছু অক্ষরের বলিয়া দেখান হইয়াছে, 


কিন্তু ষর্দি তাহাকে তিন অক্ষবেব বলিয়। কেহ দেখান অর্থাৎ অরুণ এই ভাবে 


১৫৬ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


গড়েন, তাহ! হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্তন কানেও 
বিশেষ ধরা পড়িবে না। কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরেজীতে এরূপ করিতে গেলে 
ছন্দঃপতন হইত। বাংলা উচ্চারণে--বিশেষ করিয়া ধ্বনিমান্রিক ছন্দের 
আবৃত্তির সময়ে-_ম্বরের খুব লঘুভাঁবে উচ্চারণ হয়, স্থতরাং যথার্থ দীর্ঘ ও হৃম্ 
সবরের পার্থকা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে নাই; কারণ প্রতি স্বরই অতি লঘু। প্রশ্ন 
হইতে পাবে যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যৌগিক-স্বরাস্ত এবং হলন্ত অক্ষর দ্িমান্ত্িক 
বলিয়া যখন ধরা হয় তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট নহে? যদিও 
অনেকেই বলেন যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলন্ত ও যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
দীর্ঘন্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে 
পার্থক্য আছে। ২গ পবিচ্ছ্দে দেখাইয়াছি যে, বাংলার রীতি--প্রত্যেকটি 
শবকে নিকটবর্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা । "অরুণ, কিরণে' বা শাখার 
শিখরে, প্রভৃত্তিকে আমরা “অরুণ.কিরণে বা শাখাশিখবে? এই ভাবে পড়ি নাঁ। 
সংস্কতে এই ভাবে পড়িতে হইত। বাঞ্নবর্ণের সংঘাত যত দর সম্ভব 
আমবা এড়াইয়া চলিতে চাই। ইহাব কারণ হযত বাঙালীর ধাতগত 
আরামপ্রিঘ়তা। ঘা! হউক, প্রত্যেক শব্ষকে পরবর্তী শব্ষ হইতে অযুক্ত 
রাখার জন্য, হলম্ত শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিবাম লইট্কা পববন্তী শব্দ 
আবন্ত করি। সেই বিবাঘেব কাল লঘু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধরা 
যাইতে পারে। এততিন্ন বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা 
স্বরাঘাত পড়ে, তাহার জন্য বাঁগ্যন্বকে প্রস্ত হইবার নিমিত্ত, বোধহয়, একটু 
সময় দিতে হয়, নহিলে আমরা পাবিয়া উঠি না। এইজন্য প্রা সর্বত্রই 
পদান্তের হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে । যাহা হউক বাংলা উচ্চাবণ- 
পদ্ধতিতে "অরুণ কিরণে এই শব্দগুজ্ছকে "অরুণ কিরণে অ+ ক+উন্+ 
কি+ব+ণে এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় “অ+রুন+( )1কিকর1+গে। 
এইজন্য বন্ধনী-নিদ্দিষ্ট ফাকের গ্বানে অ+ স্বরটি বপাইয়া দিলে ছন্দের বা 
ধ্বনিপ্রবাহের কোন পরিবর্তন হয় না।--এই তো! গেল পদাস্তের হলন্ত অক্ষরের 
কথা । কিন্ত আধুনিক মাত্রিক ছন্দে পদমধাস্থ হলস্ত অক্ষরও দ্বিমাব্রিক বলিয়া 


ধরা হয় কেন? বলা বাহুলা, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধ্যাস্থ 
হলন্ত অক্ষরকে গ্বিঘাত্রিক ধরা হয় না; এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের 
উচ্চারণপদ্ধতি বা গপ্ভের উচ্চারণরীতি বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যাইবে যে, বিশেষ 


বিশেষ স্থল ব্যতীত পদম্ান্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক্ক ধর! হয ন|। (দ্বিতীয় 


বাংলা ছন্দের মুলতত্ব ১৫৭' 


পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । ) চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু 
উচ্চারণের কৃত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনি প্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন 
ব! গগ্যের অনুযায়ী নহে। ইহাতে বর্ণসংঘাত-বিমুখতা একেবারে চরমে আল্যা 
উঠিয়াছে, বাগ্যস্ত্রেব আরামপ্রিয়ন্তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে । এখানে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যন্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়। পদমধাস্থ হলস্ত 
অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্ববর্তী বাঞ্চনের বঙ্কার বা রেশ 
থাকিয়! যায়, এবং তাহাতে আর-একি মাত্রা পুরণ হয়। “সদ্ধ্যে বেলায়” 
উদ্ধত যত” ইত্যাদি শব্গুচ্ছকে 'সন্+ ন্)+ধ্যে+বে+লায়+() এবং 
“উদ্‌+(দ)4ধ+ত-+4-য1ত+ এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্বরের বেলায়ও 
তাহা করা হয়, যেমন “অতি ভৈরবঃকে উচ্চারণ করা হয় অ+তি-+৫ভ+ 
(ই)+র+ক? এই ভাবে। 

স্ৃতরাং বাংল! মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতান্থদূপ যথার্থ হ্ুম্ষ ও দীর্ঘ শ্ববের' 
বাবার নাই, যদ্দিও একমাত্রিক ও দ্বিমান্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। স্বতরাং 
সংস্কৃতে যেবপ ছন্দঃম্পন্দন হঘু, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্যেন্ত্র দন্তও 
সেই কথা বুঝিয়! বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত বা হিন্দী বা মারাঠি বা গুজবাটিতে 
দীর্ঘন্ধরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমগ্ুলে ছ্থোয়ার ভাটার যে কুহক স্থষ্টি করে তা 
হয়তো! বাংলায় সম্ভব হবে না। মধ্যে মধ্যে একটু বিবাম বা ধ্বনির বঙ্কারের 
জন্য যেটুকু সৌন্দধ্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব] কিস্ব সংস্কত 
প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃস্পন্দন বাংলা ঠিক অন্থুকরণ করা যায় ন1। 

বাংল! স্বরমাত্রিক ছন্দে অবশ্য স্বরেব প্রাধান্য অধিক, এবং সেখানে অক্ষর- 
বিশেষের উপর হুম্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে ; স্বতরাং সেখানে গুণগত সু্পষ্ট পার্থক্য 
অনুারে দুই জাতীর অক্ষরের অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বাংলায় স্বরমাত্রিক 
ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম। মাত্র এক ধরণের স্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় 
ব্যবহাত হয়। প্রতি পর্বের চার মাত্রা, ছুইটি পর্ধাঙ্গ, এবং প্রথম পর্বাঙ্গে 


শ্বাপাঘাত-ন্বরমাত্রিক ছন্দের পর্বমাত্রেরই মোটামুটি এই লক্ষণ। সৃতরাং 
স্পন্ননবৈচিত্র্য এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না। 


বাংলায় চিরগ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের সুকৌশলে 
প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকট: সংস্কৃতের বৃত্তচ্ছন্দের অনুরূপ একটা 
মস্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসে । এ বিষয়ে মাইকেল মধুন্্দন দত্তই বাংলায় 
সর্বাপেক্ষা বড় কৃতী। “দশঙ্ক লন্বেশ শর স্মরিলা শঙ্করে» “কিংবা! বিশ্বাধরা রম! 


১৫৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


রা তলে? প্রভৃতি পংক্তিতে এইরূপ একট। ভাব আসে। এ ছন্দে 

দমধা সু হলস্ত অঙ্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না, এখং ভাহার পরে কোনবপ 
ও ব ঝঙ্ষারের অব্পর খাকে না; হতরাং এখানে ব্যধদবশের সংঘাত 
আন্ছ। সেই কারণে যুক্ ও অযুক্ত বর্ণের বাবহারকৌশলে একট। ধ্ৰনি- 
তরঙ্গের হষ্টি হয়। অবশ্ঠ এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; মাঝে মাঝে একটু 
বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্ঞ্থনবর্ণের সংঘাত আব থাকে না। তা? ছাড়া 
বর্মাক্িক ছন্দে এক প্রক্কাবেব দীর্ঘ তান আঁছে বলিয়া এই ছন্দে স্বরের 
উচ্চারণ তত লঘু না রাখিলেও চলে এবং ইচ্ছা করিলে স্বরের উপরই কোর 
দেওয়া যাইতে পাবে। স্ৃতরাং এইখানেই হলস্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ 
যথার্থ গুরু হইতে পারে, যদিও তজ্জন্য হল্ম্ত অক্ষব দ্বিমাপ্রিক বপিয়! গণ্য 
হয় না। এই কারণে এইউ রকমের ছন্দে বরং কতকটা সংস্কৃত বৃচ্ছন্দের 
প্রতিধ্বনি আনা যাইভে পারে; কারণ, এখানে ছুই প্রকাবের অক্ষপের জু 
বগ্যস্ত্রের ছুই প্রকারের প্রধান আবশ্যক হয়। 

কিন্ত লাধারণতঃ বাংলায় /য স্পন্দনবৈচিত্র্য হইয়া থাকে, তাহা অক্ষগত 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অশগরের সমাণেশ হইতে এই বৈচিত্র হয় না, ভিন্ন 
ভিন্ন মাত্রাব শব্দ ও এব্বসমষ্টির সঘাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। বাংলা ছন্দে 
ধততির অবস্থান এবং তজ্জনিত ছন্দোবিভাগের দকুন এঁকাস্থত্র পাওষা থাএ) কিন্ত 
বৈচিত্র্য আনা যায়--ছেদের অবস্থান এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ বা অর্থবিভাগের 
পারম্পর্ধ্য হইতে | অমিতাক্ষর ছন্দে এইভাবেই বৈচিত্র্য আনা হইয়া থাকে। 
তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয় আর-এক ভাবে । সেখানে যতি 
ও হে প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া খাকে, কিন্তু পর্ষের মাত্র! এবং প্রতি চরণে 
পর্বসংখ)। খুব বাধ।-ধরা নর, আবেগের তীব্রতা অনুসারে বাড়ে বাকমে। অবশ্ঠ 
এইভাবে বাড়ার বা কমারও একটা নিদ্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তা ছাড়া, 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদের ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। রবীন্দ্রনাথ 
ইহার উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বপাইয়া এবং অন্থ্যানু- 
প্রাসের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া আরও একটু বৈচিত্রা বাড়াইয়াছেন। এততিন্ন পর্ধের 
মধ্যে পর্বাঙ্গগুলি সাজাইবার কায়দ! হইতেও একটু বৈচিত্র্য আমিতে পারে, 
কিন্তু সেট। অত্যন্ত ক্ষীণ ; কারণ, ছন্দঃপতন না হইলে অত ছোট ছোট ছন্দো- 
বিভাগের মাত্রা আমাদের শ্রবণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে না। 

বাংঙ্গায় প্রতিসম ছন্দোবিভীগগুঞ্গি সাধারণতঃ অবিকল এক ছীঁচের হয় না, 


বাংল! ছন্দের মুলতত্ব ১৫৭৯ 


কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্র! স্ম'ন গাকে। বাংলা উচ্চানণে সাধারণতঃ 
খোঁচ-খাচ অত্যান্থ কম, স্বতরাং কোন-একটা বিশেষ ছাচে পর্বাঙ্গ বা পর্ব গঠন 
কবিলে তাহা কেমন চিন্তাকর্ষক হঘু না) এবং ববাবর সেই ছাচে লেখার মত 
শব্দও পাওয়া যায় না। এইজন্য বাংল! ছন্ৰে ছাচেব কাবিগবি দেখাইবার 
যোগ কম, এবং এ জন্য কবিরা বিশেষ চেষ্টা9 কবেন নাই। কবি সতোন্রুনাথ 
দ্র মাঝে মাঝে একটা বিশেষ ছাঁচেব পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার 
চেষ্ট] করিতেন । এ দিক্‌ দিযা তাহাব 'ছন্দহিজলোল” প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ- 
যোগ্য। কিন্তু তিনিও এই কবিভ্াঁব ছুই-এক জায়গায় ছা বজায় রাখিতে 
পারেন নাই, এবং মত্রালমক্ব হিসাব কবিয়াই তাহাকে ছন্দোবিভাগগুণি 
মিলাইতে হইয়াছিল। চলতি ভাষায় অবশ্ঠ ঘন ঘন শ্বাসাঘাত স্পষ্ট পডে এবং 
হলন্ত অক্ষরেব বহুল বাবচগাবের জন্য বাঞকনবর্ণেব সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে 
জন্য অবশ্য স্ববাথাতযন্ত ও স্ববাঘাতহীন এবং স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরেব বিন্যাসের 
দ্বাৰা বিশেষ রকমের উাচ গড়িয়া উঠে ও অনেক দুব পর্যন্ত সেই ছাচ বজায 
রাখাও সন্ডব। কিন্ত আবার শ্বাসাধাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক উাচের পর্ববই 
বাংলা চলে ॥ এক ছ্াচে ঢালা কবিতাতেও কিন্তু ছন্দোবিভাগগুলির মাত্রা 
সমষ্টিই আমাদের ছন্দোবোপেব পক্ষে প্রধান। ভ্াচ বদ্লাইয়া দিলেও মাত্রা 
স্মান থাকিলে বাংলা হন্দের পক্ষে কিছুমার হানিকৰ হয় না; এমন কি, 
পরিবর্তনটাই অনেক সময়ে কানে ধবা পড়ে না। 


মস : বললুল 1 কনকল £ গঞ্ধে 
বিপুল £ অলিখুল | গুঞাবে : ছন্দে 


এই ছুইটি পংক্কিতে প্র্ষের ইাচ ববাবব একরকম নাই, দ্বিতীষ পংক্তিতে যথেষ্ট 
পরিবর্তন হইয়াছে, তত্রাচ পডিবার সময ট্রাচের পরিবর্তনটা বিশেষ লক্ষ্টীভত 
হয় না, পর্ব ও পর্ধাঙ্গের সংখ্যা এবং মাত্রা সমান আছে বলিয়া! বরাবর ছন্দের 
এঁক্যই বোধ হয়, বৈচিত্রোর আগাস আসে না। 

মান্তষেব অবয়বে প্রতিসম অঙ্গগুপি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেষনি 
ছন্দেব প্রতি অংশগুলি মাত্রায় সর্বদা ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে 
পূর্ণচ্ছেদের (10810: 70:930 1)80৪০-এব ) ঠিক পূর্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় 
ছোট হয়, এবং তদ্বারাই পুর্ণজ্ছেদ্বের অবস্থান পূর্ব্ব হইতেই বুঝা যায়। 

এইথানে গ্য ও পদ্ভের মধ্যে পার্থক্যের কথ। একটু বল! আবশ্ক। পূর্ব 
বল! হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দের উপকরণ-_পর্ব, এবং এক এক বারের বৌকে 


১৬৩ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


বাক্যের যতটা উচ্চারণ করা হয়, তাঁহাকেই বলা হয় পর্ব । কিন্তু পর্ধবিভাঁগ 
বাঙালীর কথননীতির একটি লক্ষণ, এবং গছ্যেও এইরূপ পর্ধবিভাগ আছে। 
প্রায়শঃ গঞ্যের পর্বগুলিও সমান হইয়া! থাকে, কিন্তু গর পর্ধগুলির পারম্পর্যের 
মধ্যে কোন নক! বা উাচ দেখা যায় না| নিয়ের উদাহরণ হইতে সাধারণ গদ্যের 
লক্ষণ বুঝা যাইবে (বন্ধনীতুক্ত সংখ্যাব দ্বার! পর্বের মাত্রানির্দেন করা হইয়াছে )। 

ছুকড়ি। কিচাই? (৩) 

কাঙালী। আজে, (৩) ॥ মশাষ হচ্চেন (৬)। দেশহিতৈষী (৬)॥ | 

ছুকড়। তাত (৩।॥ সকলেই জানে (৬) ॥ কিন্তু (২) | আদল ব্যাপারটা (৬) | 

কি?(২)। 
কাঙালী। আপনি সাধারণের (৮) | হিতের জন্য (৩) | প্রাণপণ-_ 
দুকড়ি। --ক”রে (৬) | 
ওকালতি ব্যবস!1 (*) | চালাচ্চি | তাঁও (৬) | কারে। অবিদ্িত নেই (৮) | 
(হাম্তকৌতুক। রবীন্জনাথ ) 

দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংল! কথোপকথনের ভাষাতেও বিশেষ এক 
গ্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্ধর বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই 
তাহার কবিতায় ছুয়মান্রার পর্ব খুব.বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। 

ছন্দোলক্ষণাত্যক গছ্যে অনেক সময়ে সমমাত্রার বাকোন বিশেষ আদর্শানুযায়ী 

পরিমিত মাত্রার পর্বের সমাবেশ দেখ! যায়। নিয়ের উদ্াহবণে আট মাত্রার 
পর্বের পাবম্পধ্য পাওয়া যায়।-_- * 

তখন | রমণীয় চিত্রকুটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮)| ফুটিয়। উঠিযাছিল (৮1, | আম ও 


লৌধু ফল (০) | পন হইয়! (৬) | শাখাগ্রে দুলিতেছিল (৮) | 
(রাঁমায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র মেন) 


তবে পদ্যে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গছ্যে তফাৎ কি? গছ্যে পর্ধবিভাগ 
থাকিলেও, সেখানে বিভাগের সুত্র ঝৌকের ধ্বনির দিক্‌ দিযা নহে-__অথের 
দিক দিয়া) প্রত্যেক পর্ধ একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ (১৫৭৪ 
07081) )। ছন্দ সেখানে সম্পূর্ণৰপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন। পদ্চে কিন্ত 
প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্রাধান্ত অধিক, ষ্দও অনেক সময়েই 
পছ্যের এক-একটি বিভাগ এক-একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভীগের সহিত 
অভি । তত্রাচ পছ্যের মধ্যে অস্ত্ান্থুপ্রাস, স্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে 
পদ্যে যে ধ্বনি অঙ্নারেই এক একটি বিভাগ হইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় । 


বাংল। ছন্দের মূলতত্ব ১৬৯ 


কিন্তু গছ্ধ ও পগ্ঘের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যন্তির অবস্থান হইতে । পছ্ছে 
প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পূর্ণঘতি কিংবা! ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ 
অর্ধঘতি থাকিবে । যতির অবস্থান পছ্যে বিশেষ কোন নঝা। বা আদর্শ অন্থসাবে 
নিয়মিত হইযথাকে | গদ্যে কিন্ত যতিব অবস্থান কোন নিয়ম বা নক্মা। অন্তযায়ী 
হয়না) বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অনুযায়ী ছেদ পড়ে। 
পছ্যে চার-পাঁচটি পর্ব পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দবকাব। গগ্ভে আট, দশ ব। 
আরও বেশী স'খ্যক পর্বের পরে পূর্ণজ্ছেদ পড়িতে পাবে । * 


মাত্রা 


এইবার মাত্রার কথা কিছু বল আবশ্যক | গানে কবিত য উভয়ন্ত্রই মাত্রা 
অর্থে কালপরিমাণ বুঝায়। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বা'লা কাব্যে যদিও অক্ষবেব মধ্যে মাত্রাভেদ দেখ! 
যায়, তথাপি সে ভেদ্রের দকণ অক্ষরের মধো তিন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা করা 
যায় না। সেইঙ্জন্ত গ্রীক 1205)])১ 11001196) 51)01)0€6 প্রভৃতি 1০9০9৮১ এবং 
সংস্কৃতি 'য' মা তি? বিঃ প্রভৃতি গণ, বিতিন্ন গুণের অক্ষরেব বিশেষ সমাবেশ 
বলিয়া বিশিষ্ট স্পন্দনধন্মুক্ত ) বাংলায় পর্বব বা পর্ববাঙ্গ সে রকম কিছু নয়। 

ছন্দ,শান্ত্রে মাত্রা বা কাল পরিমাণের আসল তাংপ্য) কিঃ বুঝা দরকার । 
ছন্দ,শান্ত্রের কাল প্দাথবিগ্ভার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি নিরপেক্ষ (9%৪৫65€) 
নহে, কালমান্যন্ত্রে ইহা ঠিক ধরা পড়ে না। পর্কেব মাত্রা বা কাল-পরিমাণ 
বলিতে পর্ধেব গ্রথ্ম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষবের উচ্চারণ পযন্ত 
যে নিবপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নিঙ্শ কবা হয় না। অনেক 
সময়ে দেখ! যায় যে, পর্ধেরেধ মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি পূর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা! 
বহিয়াছে, কিন্তু মাত্রাব হিসাবের সময়ে বিরাম বা ছেদেব কাল যে-কোন অন্মবের 
উচ্চাবণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। যেমন 

মুগেক্সকে শরী, 
(ক) কাবে,* হে বীর কেশপী | সম্তাষে গৃগালে 


(খ) মিত্র ভাবে /* * অঞ্ঞ দান | বিজ্ঞতম তুমি 
(গ) অবির্দিত পহেকছু | “তামার চরণে। 





পপ পাতা আসি পাটি শ্পাপ শাপিতি পপি পেপসি পিপীপিসপাপ পাখা পপ পশিিশশিপিস্প আপা ১ পাপ 8০ 
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১৬২ বাংল ছন্দের মুলসুত্র 


এই কয়টি পংক্ডিভে ছ'ন্দর নিয়মে ক5খ লগ, অথচ পর্ব কয়টির মধ্যে 
একটিতে কোনঝপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেন, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে । 
যদি মাত্র নিবপেক্ষ কালপরিমাণের উপর ঘাত্রাবিচার নির্ভর করিত, তবে এরূপ 
হইত না। 

ছন্দব কাল বাহাক্গগ্ের নিরপেক্ষ কাল “ভে । অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত 
বাগ্যন্তের প্রধংদের উপ ইহা নির্ভর করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে 
অক্ষরের মাআজাধোধ জয়ে । পর্কোর অন্থর্গহ অক্ষরের মাত্রাসমট্টির উপরই পর্বের 
মাজ্রাপবিনাণ নির্ভব কবে। স্থতিবাং ছেদ বা বিগ্াম পর্ষের মধ্যে থাকিলে 
তাহাতে মাত্রাসংপার ইতরবিশেষ হু না। মাত্রার ভিত্তি হইতেছে_-বাগ্যন্থের 
প্রন্নাস, মানাঁন আপর্ণ চিত্তের অন্তভু্তিতে | বিশেষ বিশেষ অক্ষবের উচ্চারণের 
জন্য প্রশাসের কাল অন্ুপাবে চিন্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাব উপলন্ধি হয়,কোনটি 
হু, কোনটি দীর্ঘ, কোশটি গুত বলিয়। জ্ঞান হয়। কিন্তু এইরূপ মাত্রার কাল, 
মেংটামুটি উচ্চাবণ-প্রয়াসের জ্ষন্তা আবশ্তক নির*পক্ষ কালেব অনুযায়ী হইলেও, 
ঠিক তাহার অগ্গপাঁভেব উপর নির্ভর করে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্গ কাল 
হিসাব কৰা হয়, তবে দেখ। যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর 
সমান নহে, এবং হৃত্ব বা একমাত্রিক অঞ্গর মাই পরস্পর সমান নহে) কিংবা 
যে-কোন দীর্থ অক্ষর যে-কোন হৃম্ব অক্ষরের দ্বিগুণ নহে । মাত্রাবোধের জন্ত 
ভাষার উচ্চারণপদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে বুৎ্পন্তি থাকা দরকার। কোন 
বিশেষ স্থলে একটি অঙ্ষবের অবস্থান, শব্দের অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দো- 
রসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে | 

শুধু বাংল! নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তাৎপধ্য। এই 
উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের 197 ও ৪1০৮৮ সম্বন্ধে [১:016501 ন%170190017-র 
মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে: 2006৬ (10002008107 ) 76]0598676 
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যাহা হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত পূর্ববনি্ছিষ্ট 
হয় না| ইংরাজীতে যেমন বেশীর ভাগ অক্ষর 00772907. 3711215 অর্থাৎ 


বাংলা ছন্দের মুলত ১৬৩ 


অবস্থ! 'অনুলারে £0000190 বা 017০0511901 হইতে পারে, বাংলাতেও তদ্রপ। 
বাংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্চাম্ত হৃপ্ব বা দীর্ঘ কবা যাইতে পাবে। বাংলা 
উচ্চারণে থে এইক্প হইয়া! থাকে, তাহাব উদাহরণ পূর্বেই ণিয়াছি। শ্বেচ্ছায় 
অক্ষরের হৃম্বীকবণ ও দীরঘাঁফবণেব বীতি খাংল। ছন্দে একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । 
সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাব ছন্দের তুলনায় বা্পা ছন্দের এই একটি গ্রধান সুবিধা 
কিংবা এই একটি প্রধান ছুর্দপত1--উ ভয় বলা যাইতে পারে। 

অধিবন্য বা'লায় মাত্রা আপেক্ষিক অর্থাৎ সগ্গিহিত অন্যান্ত অক্ষরের 
তুলণাতদেস “কান অনব্জে দীর্ঘ বল হর, নিরপেক্ষ মিনিট মেক্কেগড হিলাবে 
নহে। উচ্চারণে সেই সমগ্ন পাগিলেও অন্য সেঈ অক্ষববেই সমিহিত অক্ষবের 
তুলনায় হম্ব বলা যাইতে পাবে । যেমন, 

“হে বঙ্গ ভাগাবে ত৭ | বিবিধ রতন? 
এই শক্তিতে বত এবটি হম্ব অঙ্গ, আবাণ 
'ভননি বঙ্গ | ভাঁষ| এ জীবনে | চাহিন। অর্থ | চাহিন। মান' 

এই পরক্তিতে বিউও একটি দীঘ্ঘ মশর | এই চষ্ট দাস্বগাতে ভি 'বউও অক্ষরটিব 
উচ্চারণে যে ফাঁলের বেশী তারতম্য হয, তাহা নহে । কিছ প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত 
চরণটি এবটু হব কবিয়া ব টানিক্কা পড়া হয় এবং সুতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই 
প্রায় সমান কবিয়। তোলা হয়। সুতবাং পবম্পরেব সহিত সমান বপিজা 
*৪ত্যেক অন্গধটিকেই হুদ্দ বল! যাঁয়। খিতীয় শেত্রে খুব লঘুভাবে স্বরের 
উচ্চারণ হয় বপিঙ্গা হলপ্ত “ব$১ অক্ষবটিণ উচ্চারণের কাপ অপেক্ষা শিকটের 
অন্য অক্ষবের উচ্চারণের কাঁশ কম বলিয়। স্পষ্ট অন্ুতুত হয়; হুতবাং এখানে 
বেড) অগ্ষবটিকে দাঁথ বল। হইয়া থাকে । 

স্ম্মবন্ূপে বিচার ক্বিলে দেখ য'য় যে, সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রার বু বৈচি্নয হইয়া! থাকে । একই অশ্গবেব উচ্চারণে একই মাত্রা সব 
সময়ে বজায় রাখা যায় না, কিছু কিড়ু ইতরবিশেষ সর্বদাই হইয়া থাকে | ধ্বনি- 
বিজ্ঞানে সাধারণতঃ হুম্ব, নাতিদীর্ঘ, দীর্ঘ-_-অক্ষবেব এই তিন শ্রেণী কৰা হইয়া 
থাকে । ছন্দঃশাস্ত্র কিন্ত একমাজ্িক ও ধিমাত্রিক--এই ছুই শ্রেণীর অস্তিত্ব 
স্বীকার কর! হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও দুই মাত্রার মধ্যবর্তী যে- 
কোঁন ভগ্রাংখ-পরিমিত কালের আবশ্তক হইতে পারে। কারণ, অ।সলে ছন্দের 
মাত্র! নির্ণাত হয় চিত্বের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমান্যস্ত্রে নহে। 


১৬৪ বাংল৷ ছন্দের মূলসুত্র 


বাংলা ছন্দে কদাচি কোন অক্ষরকে ছ.-নদর খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধর! 
হইয়া থাকে। 


এই স্থলে কাব্যছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধো পার্থক্য নির্দেশ করা 
উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ কাঁলপরিমাণ আছে; ঘড়ির 
দোলকের এক দিক্‌ হইতে আর-এক দিকে গতির কাল অথব! এইরূপ অন্য কোন 
নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার আদর্শ। সঙ্গীতের তালবিভাগের কালপরিমাণ ঠিক 
ঠিক বজায় রাখার জন্য উচ্চারণের ইত্তরবিশেষ করা হইয়! থাকে । কাবাচ্ছন্দে 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাঙ্ক বিচিন্ন হইয়া থাকে; এমন কি, এক 
কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে গতিবেগের পরিবর্তন ও মাত্রার কালাস্কর পরিবর্তন 
হইতে পারে। এইকপ পরিবর্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগের 
স্বাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তন বুঝা যায় । যাহারা রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ” কবিতার যথাযথ 
আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাহার। জানেন, কি স্কৌশলে গতিবেগের পরিবর্তনের 
স্বারা আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা, বুষ্টপাতের তীব্রনা, ঝঞ্ধার মন্ততা, বাঘুবেগের 
হ্বাসবৃদ্ধি,। এবং ঝটিকার অন্তে কিপ্ধ শান্তি-এই সব রকমেব ভাব প্রকাশ 
করা হইয়া থাকে । এতপ্ডিন্ন কাবাচ্ছন্দে, যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের 
মাত্র! বজায় রাখিতে হয়; সঙ্গীতে যেমন যে-কোন অক্ষরকে সিকি মাত্রা পধান্ত 
হন্ব এবং চাঁর মাত্র! পর্যন্ত দীর্ঘ করা যায়, কবিতায় ততটা করা চলে না। 

অবশ্টা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথা বাংল! কাব্যচ্ছন্দের সম্পর্ক 
'অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত 
ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্ত এত বেশী যে, তাহাদের ভিন্ন করিয়া চেনাই 
কঠিন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি যে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে 
উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়) পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাঁবাচ্ছন্দ ক্রমেই পৃথক 
পৃথক পথ অবলম্বন করিয়াছে । সঙ্গীতে স্বরের সন্গিবেশের দিকৃ দিয়া নানা 
বৈচিত্র্া আসিয়াছে, কিন্তু তালবিভাগের পঞ্ছতি বরাবর প্রায় একরূপ আছে। 
বাংলায় কিন্তু পর্ববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্র আসিতেছে ; বিশেষতঃ 0150৮ 
১৪৪ ও অন্যান্য অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে 
বৈচিত্র্যকেই মূল ভিত্তি করিয়া! ছন্দৌর5নার চেষ্ট। করা হইয়াছে। 

মাত্রাপদ্ধতি 

এক হিনাবে বাংল! ছন্দের প্রকৃতি সংস্কৃত আরবী, ইংরেজী ছন্দের 

প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন । অন্তান্থ ভাষার ন্যায় বাংলায় ছন্দ একটা বাধা 


বাংল ছন্দের মুলতত্ব ১৬৫ 


উচ্চারণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। বরং এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ অনুসারেই 
বাংলা কাব্যে অনেক সময়ে উচ্চারণ স্থির হয়। পৃর্ববোন্লিখিত বাংলা উচ্চারণ- 
পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতার জন্যই এবপ হওয়। সম্ভব। অবস্ঠ বাংল! কবিতার 
যেকোন চরণে যে-কোন ছন্দ চাপাইয়া দেওয়া ধায় না) কারণ যতদূর সম্ভব 
সাধারণ কথোপকথনে উচ্চারণ কবিতার বজায় রাখ! দরকার। কিস্তু শেষ 
পর্য্যন্ত ছন্দৌবন্ধ অন্সারেই ববিতায় শকে॥ ও অক্ষরের মাত্রা! ইত্যাদি স্থির 
হইয়া থাকে । 

- বাগ্যস্ত্ের সবল্পতম প্রয়াসে শব্ষের যেটুকু উচ্চারণ করা যায, তাহারই নাম 
81189 বা অক্ষর। অক্গরই উচ্চারণের যূল উপাদান। প্রত্যেক অক্ষরের 
মধ্যে মাত্র একটি করিধ! স্বরবর্ণ থাকে । অক্ষরের অন্তর্গত স্ববের পূর্বেব ও 
পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিতে পাবে বা নাও থাকিতে পারে। স্ুল্ত্রভীবে বলিতে 
গেলে, এক একটি অর্গর 5)11%)19 ও 10017-8)118৫-এর সমষ্টি মাত্র । 
সাধারণতঃ স্বরবর্ণ ই ৪৬]11)10 এবং বাঞগুনবর্ণ 1)070-5৮11)1 হইয়া থাকে । 
কিন্তু ধাহার| ধ্বনিবিজ্ঞানেব খবর রাখেন, তাহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে 
ব্ঞন্বর্ণও 551181)16 এবং স্বরবর্ণ ও 1)91-371187)1৩ হইয়| থাকে । 

জন্দেব ধিক হইতে নিম্নলিখিত ভাবে বাংল! অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ করা 
যাইতে পারে :-- 


অন্ষব 
| 
] | 
স্বরাস্ত ব্যঞনাঞ্গ 
যৌগিক স্বরান্থ মৌলিক-স্বরান্ত 
| ছি | 
(মৌলিক) দীর্ঘ-ন্বরাস্ত (মৌলিক ) হ্থম্ব-স্বরাস্ত 


বলা বাহুল্য যে, ছন্দোবিচারের সময়ে, ৪511থ1 ব1 অক্ষর, ০৫1 বা স্বর, 
90708009190 ব1 ব্যঞ্তন, 01170001078 বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি শব্ধ ভাষাতত্বের 
ব্যবস্ৃত অর্থে বুঝিতে হইবে | লিখনপদ্ধত্ির বা লৌকিক ব্যবহারের চল্তি 
অর্থে বুঝিলে গ্রমাগগ্রস্ত হইতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংলা 
বর্ণমালায় মাত্র “এ” এবং “ও এই ছুইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ বাংলার 


১৬৬ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


বাস্তবিক পক্ষে বহু যৌগিক স্বরেব বাবহার মাছ। “খাই” “দাও প্রভৃতি শব 
বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বরাপ্ত । (তমনি মনে রাখিতে হইবে যে বাংলায় 
মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধাবণতঃ হম্ব ; 'ঈি” টি আআ, ও প্রভৃতির হৃ্ব 
উচ্চারণই হইয়! থাকে । 

গঠনের দিক দ্যা অক্ষরের মধো কবই প্রধান | স্ববের পূর্বে ব্যঞনবর্ণ 
থাকিলে তদ্দার। শ্বরের একটি বিশিষ্ট আকার দেঘা হয় যাব । কিস্তু অক্ষরের 
মধো যদ স্বরের পরে বাঞ্জনব্ণ থাকে, তবে অক্ষবেব টৈর্ঘা কিছু বাড়িয়া যায়? 
প্রায় সকল ভাষাতেই সাধাবণনঃ স্ববের দৈর্ঘ) অনুসারে মালানিরূপণ হউয়া থাঁকে। 

নিত্য-দীর্ঘ মৌলিক শ্বরবর্ণ বা*লায় নাই। স্ৃত্তরাং মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর- 
মাত্রই সাধাবণতঃ ভ্ম্ব বলিয়! ধবা হইয়। থাকে | কিন্তু হপন্তু অক্ষর ও যৌগিক- 
স্বরাম্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্ট্য ভাছে। একই লগে একটি যৌশিক-ন্বরান্থ ৪ 
একটি হলন্ত অক্ষর পড়িলে দেখা যাইবে য, হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় 
বেশী লাগে । কিন্ত কিছু দ্রুত লয়ে হলন্চ অক্ষব পড়িলে মধ্য লয়েব স্বরাস্ত 
অক্ষরের সমান ভইতে পাবে। ইহাীকেই বলে তৃম্বীকবণ , বাংল। ছন্দের উহা 
একটি বিশেষ গুণ । যেমন ভুম্বীবব্ণ, তেমন হলম্ত অঙন্গ'রব দীঘীকবণও বাংলায় 
চলে। বিলম্বিত লয়ে হলস্ত অক্ষর পড়িলে ব' হলস্ত অঙ্গবেব অন্থা বাঞসব্ণের 
পবে একটু বিবাম লইলে, হলম্ত অক্ষর মধ্য ঞ্যেল হবান্ু ছক্ষুবেৰ দ্বিপ্তণ 
হইতে পারে। 

যৌশিক-ন্বরাস্ত অক্ষর স্থন্ধেণ হল স্থ অন্রের অক" বিধি । যৌগিক ম্ববেষ 
মধ্যে ছুইটি স্বরেব উপাদান থাকে । তন্মধো কথ*টি পৃ্েচ্চারিত ও গধান, 
দ্বিতীয়টি অপ্রধান, ১/০০-১০1101০, গার ব্ঞজানব দন (001)507081)601) | 
অবশ্য যৌগিক স্বরকে ভাঙিয়া ছুইটি পুথক্‌ স্পষ্টোচ্চাব্তি স্বরে পরিবর্তন করা 
চলে, কিন্ক তখন তাহাব! দুইটি পৃথক অন্ষবের অভি হয়। যাও, শব্দটি 
একাক্ষর যৌগিক-ম্ববান্ত ; কিন্ত “যেও” শব্দটি ছ্যক্ষব | “ঘর থেকে বেরায় যাওঃ 
এবং “আমাদের বাড়ী যেও, এই দুইটি বাক্য তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। 
যাহা হউক, যথার্থ যৌগিক-স্ববান্ত অক্ষর মৌলিক-স্ববাস্ত অক্ষব অপেক্ষা ঈষৎ 
দীর্ঘ। সুতরাং ইহাকে হয় ভুম্বীকরণেব দ্বারা একমাত্রিক, না-হয় দীর্চাকরণের 
দ্বার ছ্িমাত্রিক বলয়! ধরিতে হইবে | ইহাদেবও যথেচ্ছ হহ্থীকরণ বাংলায় চলে 
না। প্রতি পর্বাঙ্ে অস্ততইঃ একটি লঘু (শ্বরাস্ত হুশ্ব বা হলন্ত দীর্ঘ ) অক্ষর 
রাখিতে হইবে ইহাই মোটামুটি নিয়ম। 


বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৬৭ 


অক্ষরেব মাত্র! সম্বন্ধে এট কযটি রীতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পাবে £-- 
(১) বাংলায় মৌলিক-স্ববাস্ত সমস্ত অক্ষরই হৃম্ব ব৷ একমাত্রিক। 


[১ক] কিন্তু স্থানবিশেষে হৃম্ব স্বরও আবশ্যকমত দীর্ঘ বা ছ্িমাত্রিক হইতে 
পারে; ষথা--- 


সঅ) 0701705(91১0610 বা একাক্ষর অন্ুকাব শব্দ এব" 11161 1০01101)8] 
বা আহ্বান আবেগ ইতাদিস্গক শব | ফণা 


হী হী শবদে | অটবী পূবিছে ( ছাঁধামধী, হেমচন্ ) 


ন।--না- না| মানবের তরে (স্থখ কামিনী রায়) 


(আ) যে শের অন্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর | যথা-- 


নাচ'ত : সীতারাম | কীকাঁল : বেকিয়ে (গ্রামা ছড়।) 
(ই) তৎসম শবে যে অক্ষর সস্ৃতমতে দীর্ঘ। যগা__ 


ভীত বদন! | পৃথিবী হেবিছে ( ছাযাময়ী, হেমচন্া ) 

(২) হলন্ত অক্ষর অর্থাৎ বাঞ্জনাস্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষবকে দীর্ঘ ধরা 
যাইতে পাবে, এবং ইচ্ছা কৰিলে হৃম্ব 9 ধবা যাইতে পারে । 

[২ক] শবের অস্তে হলন্ত অঙ্গব ঘাঁকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধকাই পাধাঁবণ 
রীতি । 

উপবি-শিখিত নিখঃগুলিতে মাত্র একই সাধাবণ প্রথা নির্দেশ ববা 
হষ্টয়াছে। কিন্তু ছন্দেব আব্শ্কমতঈ শেষে পধ্যন্থ অক্ষাবর মাতা স্থিব হয়। 
বিস্তারিত নিচম “বাংল! ছন্দেব মলম” নামক অধ্যায়ে দে দয়া হইয়াছ্ছে | 





বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ 


কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের “বলাকা*্র ছন্দ 'যৌগিক মুক্তক”, 
“পলাতকাস্র ছন্দ শ্রবৃত্ত যুক্তক' এবং *সাগরিকা”্র ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তক* | 
অর্থাৎ তাহার! বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্বের মাত্রা বিচারের দিক্‌ দিয়াই 
এ তিন ধরণের ছন্দে পার্থকা আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে ভীহারা 
সকলেই একরপ, সকলেই 1769 5০৪৪ ব| মুক্তক। 'বলাঁকার ছন্দ £199 
₹৫186 আখ্যা পাইতে পারে কি-না তাহা পবে আলোচনা করিতেছি। কিন্ত 
বলাকা'য় ছন্দের আদর্শ যে 'পলাতকা' বা! “দাগবিকা'র ছন্দের আদর্শ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। “বলাকা পলাতকা” বা 
সাগরিকা সর্বতই অবনত পংভ্তির দৈর্ঘ্য অনিয়মিত। কিন্তু পংক্তির দের্ধ্য 
মাপিয়। ত ছন্দে পরিচয় পাওয়া যায় না। পংক্তি (10660 1106) অনেক 
সময়ে কেবলমাত্র অস্ত্যান্ুপ্রাম (00৫) নির্দেশেব জন্য ব্যবহাত হয়। 'বলাকা"র 
পংক্তি এই উদ্দেশ্বেই বাবহৃত হইয়াছে । পংক্কিকে আশ্রয করিয়া ছন্দের 
গ্ররৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ পংক্তি চরণের 
()1050019 1106 0৮ ৮97৪6) সহিত এক। কিন্তু সে সব স্থলেও পংক্তির বা 
চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া৷ ছন্দের প্রকৃতি বুঝা যায় না বাংলা ছন্দের উপকরণ 
»-পর্বব (00675019 বা! 7%:), এবং পর্ব এক একটি 1777015-27:00]) অর্থাৎ 
এক এক ঝৌঁকে উচ্চারিত শবসমন্টি । পর্বের মাত্রা, গঠনপ্রক্কতি ও পরস্পর 
সমাবেশের রীতির উপরই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুইটি চরণের ধের্থা 
এক হইয়া! যদি পর্ষের মাত্র! ও পর্বমমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও 
গৃথক্‌ হইয়া যাইবে । 

“মনে পড়ে গৃহকোণে মিটি মিটি আলো” 
প্হদয় আজি মোর কেমনে গেলে। খুলি”- 


এই ছুইটি চরণের দৈর্ঘ্য মমীন, কিন্তু পর্ব বিভিন্ন বলিয়া ছন্দও পৃথক্‌। 


পাস পট পপ পপ পপ 








স্পস্ট পণ শপ পপ বাপ্পা 


« কবি সত্যেন্দ্রনাথ 665 1,874 বা 15 ঘ৫৪তর প্রতিশব হিদাবে 'মুক্তবন্ধ' শব্দটি ব্যবহার 
করিয়! গিয়া-ছন। 


বাংল। মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৬৯ 


এই সাধারণ কথাগুলি স্মরণ রাখিলে কেহ “বলাকা ও 'পলাতকা'র ছন্দের 
আদর্শ এক--এইবূপ ভ্রম করিবেন না। 
'পলাতকা” হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়া! ভাহার ছন্দোলিপি করা যাক্‌।-- 


পর্বনংখ। 
মা কেদে কয় | প্মগ্রুলী মোব | এ তো কচি | মেয়ে, -৪ 


ওরি নঙ্গে | বিষে দেবে? | বনে ওর | চেয়ে 9 


পাচ ওণে! সে | বড়ে। -২ 

তাকে দেখে | বাছ। আমার | ভয়েই জড় | সড়। ল্ল 
এমন বিয়ে | ঘটতে দেবো | না কো” -ু৩ 
বাপ বললে, | “কাম! তোমার | রাখে; সত 
পঞ্ধাননকে | পাওষ। গেছে | অনেক দনের | খোজে, -৮৪ 
জানে! নাকি | মস্ত বুীন | ও-যে। স৩ 
সমাজে তে। | উঠ্তত হবে | সেটা কি কেউ | ভাবো? ৪ 
ওকে ছাডপে | পাত্র কোথার | পাবে ?” -০৩ 


উপরেব উদাহরণ হইতেই “পলাতকা'র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে। 
দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব 
ব্যবহাত হইয়াছে । প্রতি জোড়া পংক্তির শেষে মিল আছে। প্রতি পংস্তিই 
এক একটি চরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্তির শেষে পুর্ণ যতি । চরণে পর্বসংখ্যা 
খুব নিয়মি৯ নয়”-ছুই। তিন, চার পর্বের চরণ দ্রেখা যাইতেছে । বাংলা 
ছন্দেব বহুপ্রচপিত রাঁতি অঙ্ুসারে শেষ পর্বটি অপূর্ণ। বাংলায় চার মাত্রার 
ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ-মোট চারিটি পর্ব 
থাকে। উপরেব পংক্তিগুলিতে সেই ছনোরুই অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে, 
মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি বা! ছুইটি পর্ব কম আছে। অধিকসংখ্যক 
পর্ধের চরণের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্লসংখ্যক পর্বের চবণের সমাবেশ করিয়া 
স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, বরবীন্্রনাথের কাব্যে ত এই 


প্রথা বুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেমন-- 
শুধু অকারণ | পুলকে 
নদী জলে-পড়! | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে 
ধরণীর পরে | শিথিল বাধন 
ঝলমল প্রাণ | করিস্‌ যাপন, 
ছুয়ে থেকে ছুলে | শিশির যেমন | শিরীধ ফুলের | অলকে । 
মর্মর তানে। ভরে ওঠ্‌ গানে | শুধু অকারণ | পুলকে। 
( ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ ) 


১৭ বাংলা ছন্দের মূলপুত্র 


এই চরণস্তবককে অবশ্ত কেহই 116০ ০:৪০ বলিবেন না। কিন্তু এখান 
পর্ধসমাবেশের যে আদর্শ, 'পলাতকা” হইতে উদ্ধৃত পংক্ষিগুলিভেও মূলতঃ 
ভাই। অবশ্ঠ 'ক্ষণিকা) হইতে উদ্ধৃত কবিতাটিতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণের 
সমাবেশে স্তবক (51278) গড়িবার একটি সদ, আদর্শ আছে। পলাতকা' 
সেরূপ কোন স্দূঢ় আদর্শ নাই ; দেখা যায যে এক একটি চরণ কখন হনব, 
কখন দীর্ঘ হইছেছে। (কিন্ত পাচ পর্ধের বেশী দীর্ঘ চরণ নাই, তদপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক পর্কের চরণ বাংলায় চলে না ।) কিন্তু চরণে চরণে মিল রাখিয়া 
তাহাদের মধ্যে একরূপ সংশ্রষ রাখা হইয়াছে । মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ- 
পরম্পরা লইয়া পরিষ্কার স্তবকগঠনেব আভাস৪ যেন আসে; যেমন উদ্ধৃত 
পংক্রিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি মুপবিচিত আদর্শে গঠিত স্তবক হইয়া 
উঠিয়াছে | যাহা হউক, স্তবকগঠনের শুদুট আদর্শ নাই বলিয়াই কৌন কবিতাকে 
1769 $০156 বলা যায় না। কবি ১৬৮০19%01৮-এর 01৫ ০% 11০ 17/1771- 
//0%5 07 71777/0)44///ত ছন্দৌোগঠনেব ফে আদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ ।-- 

11001)91 01 1661 
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এখানে বারবার 190)0719 166 ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি 111)৪-এ 1০9০/-এর 
সংখ্যা! কত তাহা স্থনিদ্িষ্ট নহে । 'পলাতকা*য় ছন্দের আদর্শ এবং 17010001 (2- 
110 0০-এ ছন্দের আদর্শ এক 1 [10010011811 €)0কে কেই 1108 ৮815০-৬ব 
উদাহরণ বলেন না। বস্ততঃ যেখানে বরাবব এক প্রকারের উপকধণ কইয়া 
ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে বেহই 1766 ৮৪1০০ বলিবেন শা। পলাতকা 
ছন্দে 1168. ৮156-এব উদাাহবণ বলা 1169 ৮৪1০৪ শবটির একান্ত 
অপপ্রয়োগ । 

'সাগরিকা'ব ছন্দও অবিকল এইরূপ, তবে মে কবিভাটিতে পাঁচ মাতার 
পর্ব ব্যবহাত হইয়াছে ।-- 


পর্বন*থয। 
সাগর জলে | নিনান করি" | নঙ্ভল এ 11 চুলে ৪ 
বসিধাছিলে | উপল-উপ | কুলে । -০৩ 


বাঁংল। মুর্তিবনহ্ধ চন্দ ১৭১ 


পর্ববনণা 
শিথিল গীত | বান ৭ 
আাটির পরে | কুটিল-বেগ | লুটিল চাবি | পাশ । স & 
নিরাবরণ | বক্ষে তব, | নিবাভরণ | দোহ ৪ 
চিকন সোনা 1 লিখন উধ | জাকিয়া দিলো | শ্নেহে ৪ 


এই আদর্শে অন্ঠান্য কবিরাও কতা রচনা করিয়াছেন। নজরুল্‌ ইস্লামের 
“বিদ্রোহী” কবিতাটিতে ছন্দে এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয় মাত্রার পর্ব 
বাবহৃত হইয়াছে । 


( বল)--বীর 2১ 
( বল )--উন্নত মম | শির জি 
(শির )-নেহারি আমার | নিব ওই | শির হিমা | ড্রিব। ০৪ 
( বল)--মহাবিখের | মহাকাশ ফাডি লই 
চণ্ধ শৃযা | গ্রহ তার! ছাড়ি হ২ 
ভূলোক দ্যুলে'ক | গোলোক ছাঁডিয়া ২ 
খোদার আঙন | “আরশ” ভেদিয। -ু১ 
উঠঠযাছি চির- | বিশ্ময আমি | বিশ্ব-বিধা | তর -& 


বন্ধণীতৃক্ত শব গুপি ছন্দৌবাচ্ধব অতিরিক্ত (1701)9716106) | 

এইদপে বিশ্লেষণ কবিতে পাবিশে এই প্রকারের ছান্দব আনল প্রকৃতি 
ধরা পণ্ডে, নতুবা «ই ছন্দ সাঁধারণ ছন্দ হইতে পৃথক এইরূপ অস্পষ্ট বোধ 
লইয়া ইহাকে 17০6 ৮৪০০ বলিলে প্রমাদ গ্রস্ত হইতে হয়| 

এইবার «বলাকা'ব ছন্দে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব । উহাঁকে 'মুক্তক? বজিলে 
কেবল মত্র একটি নেতিবাচক (06817৮০) বিশেষণ প্রয়োগ কলা হয়, উহার 
পরিচয় গ্রদ্ান কবা হয় না। 

প্বলাকা” গ্রন্থটিতে নিবীন,ঃ শঙ্খ গ্রড়তি কতকগুলি কবিতা জাধারণ 
চার মত্রার ছন্দে এবং সুদ আদরের শ্তবকে রচিত হউয়খছ। সেগুলি সম্বন্ধে 
কোনও বিশেষ মন্তব্যের আবশকত।| নাই । উদাহবণস্ববপ কয়েকটি পণত্তিক 
ছন্দোলিপি দিছি 


তোমার শঙ্খ | ধুলায় পঞ্ডে, | কেমন কণর 1 সইবে? --৪+৪+৪+২ 
বাতাস আলো | গেলো মারে | একী বেছু | দেব? -৪+৪+৪8+-২ 
লড়বি কে আয | ধ্বজ। বেষে ০৪৭ ৪ 


গান আছে যার | ওঠ্ন। গোষ ল৪+8 


১৭২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


চল্বি যারা | চল্রে ঘেয়ে, | আর ন। রে নিঃ | শব্ধ, ₹৪+৪+৪8+7২ 
ধূলায় পড়ে | রইলে। চেয়ে | এ যে অভয় | শঙ্খ। -8+৪+৪8+২ 


এ রকমের কবিতার মধ্যে কোনরূপ 1৮6 %৪75৪-এর আভান নাই। 


“বলাকা” গ্রন্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নৃতন এক প্রকারের ছন্দ 
ব্ব্ধত হইয়াছে। সেই ছন্দকেই সাধারণতঃ 'বলাকার ছন্দ বলা হয়। 
পূর্বগচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্য দেখা যাক না 
বলিয়। অনেকে ইহাকে 1169 ৪190 বা ৮০7 201৫ বলিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্ত 
এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া ইহার 
যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই। 

বিণাকা'র ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথ! প্রথমে স্মরণ রাখা দরকার । 
'বলাকা?'য় পংক্তি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে । চরণ (৮/০১9010 11706 01 
0158), মানে, পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ | কয়েকটি পর্বের 
সংযোগে এক একটা চরণ গঠিত হয়। প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণযতি থাকে । 
প্রত্যেকটি চরণ পূর্ণ হওয়া মাত্র পর্ববসমাবেশের একটি আদর্শের পূর্ণতা 
ঘটে। স্থপ্রচলিত ত্রিপদী ছন্দের এক একটি চরণ ভাঙ্গিয়া সাধারণতঃ ছুইটি 
পংক্তিতে লেখা হয়, তাহাতে পর্ববিভাগ ও অন্তান্ুপ্রাসের গীতি বুঝিবার 
সুবিধা! হয়। বাংলায় অস্ত্যান্ুপ্রাসের ব্যবহার চরণের মধ্যেও দেখ যায় বলিয়া 
তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে অনেক সময় লেখ 
হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অন্ুপ্রাস আছে, কিন্তু এই অস্ত্যান্থপ্রাস কেবল মাত্র চরণের শেষ ধ্বনিতে 
নিবদ্ধ নহে। বিচিত্র ভাবে চরণের মধ্যে ইহার প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং 
একই স্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণ ইহাছ্রা সুশৃঙ্খলিত হইয়াছে। 

এতততিন্ন, ছন্দে ধতি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। এই পার্থক্য ন1 
বুঝিপে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্র্যে গরীয়ান্‌ তাহাদের প্রক্কতি বুঝ। যাইবে নাঃ 
নান রকমের অমিতাক্ষর ছন্দের আসল রহস্যটি অপরিজ্ঞাত রহিয়! যাইবে। 


ছেদ ও যত্তির পার্থক্য আমি পূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, “ছেদ মানে ধ্বনির বিরামস্থল; অর্থবাচক শব্দসমষ্টির (1)1)7856) 
শেষে উপচ্ছে্দ ও বাক্য বা খগুবাক্যের শেষে পুণচ্ছেদ থাকে। যে-কোন 
রকম গগ্যে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছদে স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি (20961081 
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[)8159) অর্থের সম্পূর্ণতার অপেক্ষা করে না, বাগ্যস্ত্রের প্রয়াসের মাত্রার উপর 
নির্ভর করে। যতির অবস্থানের দ্বারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা যায়। কাব্যচ্ছন্দে 
পরিমিত কালানস্তরে তি থাঁকিবেই। অনেক সময়েই অবস্ত যতি কোন না 
কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়া যায়, সেখানে ধ্বনির বিরতির সহিত যতি 
এক হইয়! যাঁয়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয না। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীব্রতার 
বাঁ গাভীষ্যের হ্রাস অথবা শুধু একটা স্থরের টান দিয়! যতির অবস্থান নির্দিষ্ট 
হয়। যতিপতনের সময়েই বাগ্যন্ত্রের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর-একটি 
প্রয়াসের জন্য- শক্তি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কাব্যচ্ছন্দে যতির 
অবস্থানের দ্বারা ছন্দোবন্ধের আদর্শ সূচিত হয়, ছেদের অবস্থানের 
দ্বারা তাহার অন্বয় বুঝা যায়। স্থতরাং যতি ও ছেদ ছুটি বিভিন্ন উদ্দেশ্ঠ- 
সাধনেব জণ্ত কবিতায় স্থান পাইয়। থাকে । যে-কোন রকম ছলের ফ্যোতনা- 
শক্তি বুদ্ধি করিতে হইলে এঁক্যের সহিত টৈচিজক্র্যের সমাবেশ হওয়া আবন্তঠক। 
অমিত্তাক্ষর ছন্দে যতির ত্বারা এঁক্য এবং ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য শুঠিত হয়। 
মধুস্থ্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তিই এক একটি চরণ, স্থতরাং প্রত্যেক 
পর্ৃক্তির শেষে পূর্ণষতি থাকে | প্রতি পংক্তিতে বা চরণে ৮ মাহা ও ৬ মাত্রার 
ছুইটি পর্ধ, স্থনরাং প্রতোক পংক্তিতে ৮ মাত্রার পর একটি অর্দ-যতি থাকে। 
এইকপে স্ুদূঢ একাস্ছরে এ ছন্দ গ্রথিত। কিস্ত মধুঙ্ছদনের ছন্দে ছেদ যতির 
অনুগামী নহে; নানা বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্রা উৎপাদন করে। 
যেখানে পূর্ণচ্ছেদ, সেখানে পূর্ণঘতি প্রায়ই থাকে না) অনেক সময়, সে স্থলে 
কোন যতিই একেবারে থাঁকে না, পর্যের মধ্যে ছেদের অবস্থান হয়। এইবূপে 
মধুস্থদনের ছন্দ যতি অম্ুসারে ও ছেদ অঙ্গসারে ছুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে 
বিভক্ত হয়। এই ছুই প্রকাঁর বিভাগের সুত্র ধৃপছায়া রঙের বন্্রপণ্ডের টানা 


ও পোড়েনের মত পরস্পরের সহিত বিজড়িত অথচ গ্রতিগামী হইয়া রসাচভূতির 
বিচিত্র বিলাস উৎপাদন কবে। 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিতাক্ষর ছন্দ মূলতঃ মধুস্থদনের ছন্দের অনুযায়ী, 
অর্থাৎ প্রতি পংক্কি-চরণে ১৪ মাত্র এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও 
৬ মাত্রার পর ঘত্তি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মধুস্থদনের অন্গসরণ তিনি তখন 
করেন নাই, ছেদ ও যতির পরম্পর-বিয়োগের যে চরম সীগা মধুস্থদনের ছন্দে 
দেখ! যায়, ততদুর রবীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রসর হন নাই। বরং নবীন সেন 
প্রভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিতাক্ষরের যে মুছুতর রূপ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 
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তাহাবই অন্থসবণ করিতেন | এক একটি অর্থশ্ুচক বাঁকাসমন্ট্রর মধ্যে যতি- 
স্বাপন অথবা পর্কের মধো ছেদস্থাগনের রীতির গ্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসন্ন 
নহেন। তত্ভিন্ন খিত্াক্ষরের পতি তিনি অমিতাক্ষরের মধো্ চালাইবার 
পক্ষপাতী । সুতরাং তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্র্যের 
মনোহারিত্ব তত লঙ্গিত হই না। ক্রদশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার 
পরে যততিস্থাপনের রীতি তুলিয়! দিলেন, আবগ্তকমত ৪, ৬, ১৪ মাত্রার পরেও 
যতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পুর্ণযতি রাখিষা তিনি ছন্দের 
এক্যস্থত্র বঙ্গায় রাখিলেন । চরণের মধ্যে যতিস্থাপনের নিয়মান্ বন্তিতা 
তৃলিয়! দেওয়ার জন্য ছন্দের এক্যস্থত্র কতকটা শিখিল হওয়ার সম্ভীবন! ছিল, 
কিন্তু চরণের অস্তে ।মন্ত্রাঞ্চর থাকায় পর্ণঘতিটি ও এক্যস্থাত্রটি সুষ্পষ্ট হইতে 
লাগিল। মিত্রীক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের অস্তে উপচ্ছেদ 
প্রায়ই রাখিমীছিলেন | শ্ুৃত্তরাং রবীন্দ্রনাথের চিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরে চরণে 
পর্বের মাত্রার দিকৃ দিয়া বৈচিত্র্য আছে । কিন্ত ছেদ ও যতির সম্পর্কের দিক্‌ 
দিয়া তত বেশী বৈচিত্র্য নাই | যেখানেই যতি সেখানেই কৌন মা কোন ছেদ 
আছে; তবে পূর্ণঘতি পূর্ণচ্ছেদের অন্থুগামী নহে। * রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাত্রার 
অমিতাক্ষরেও এই লক্ষণ বর্তমান। সাধারণতঃ ১৮ মাত্রার ছন্দে গুতি চরণে 
৮ ও ১০ মাত্রার করিয়া ছুইটি পর্ধ দিয়াছেন, কিন্ত এখানেও অনেক সময়ে 
পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয় বৈচিত্র ঘটাইয়াছেন। 

“বলাকা'র কতকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনীথের অযিতাক্ষর ছন্দের একটু 
পরিবন্তিত রূপ দেখ। যায়। “বলাঁকা'র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকটি 
লওয়া যাক্‌। মুদ্রিত গ্রন্থে এইভাবে পংক্তিগুলি সজ্জিত হইয়াছে 

হে তৃবধন 

আমি যতঙগণ 

তোমারে না বেসেছিনু ভাঁলে। 
ততক্ষণ তব আজো! 
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন। 

ততক্ষণ 

নিথিল গগন 

হাতে দিয়ে দীপ তার শৃন্তে শুন্তে ছিল পথ চেয়ে। 





:*.. এরূপ ছন্দকে শুধু প্রবহমাণ পয়ার : অ-মিল ব| স-মিল ) বলাই,যথেষ্ট নহে। 
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এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চধণ নচ্চে, প্রত্যেক পংক্তিব মধ্যে 
ছন্দোবদ্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই । কিন্তু প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অন্তা্থপ্রাস আছে, এবং এঈ অন্ত্যানুপ্রাসের রীতিবৈচিত্রা হিসাবেই বিচিত্র- 
ভাবে পংক্তিগুলির দৈষ্য নিনপিত হইয়াছে । এততিন্ন প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
কোন না কোন প্রকাঁবেব ছেদ আছে, সুতরাং ধ্বনিব বিবতি ঘটিতেছে। 
ছেদেব সঠিত অন্থ্যান্ প্রাসেব একত্র অবস্থান হওয়াতে অন্ত্যানপ্রাসের প্রভাব 


বলবৎ হইয়াছে, এবং তাহাব দ্বাবা ওবকেব মধ্যে ছন্দোবিভাগগুলি পবম্পর 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 


কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ ব। উপচ্ছেদ কত মাঁঞঙার পরে থাকিবে নে সম্বন্ধে এখানে 
কোন শ্যিম নাই। কুৃতবাং এ ছন্দ অমিতাক্ষর জাতীয়। কিন্তু অমিতাক্ষর 
ছন্দেও যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে 
পারে। যতিব ত্বস্থান বিবেচনা! কবিলে এই ছন্দ যে ববীন্রণাথের প্রথম যুগের 
১৪ মাত্রাব অমিতাক্ষরেবই ঈষৎ পবিবন্তিত কপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে লা। 


(ক (ক) 
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ * তোমাবে না 


(খ) (ক) (খ) 
বেদেছিনু ভালো * * ততক্ষণ « তব আলে! * 


2০৯ ূ (ক) 
খুজেখুজে পাষ নাই * তার সব ধন।*% 


(ক) (ক) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন * হাতে নিয়ে 


দীপ ভার * শন শশ্্যে ছিল পথ টি? চা 
এইভাবে লিখিলে ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ছেদের উপরে সুচী- 
অক্ষর দিয়া মিত্রার্মরেব রীতি দশিত হইয়াছে । এখানে প্রতি পংক্তিকে এক 
একটি চবণের অর্থাৎ ছন্দের আদর্শান্রযায়ী এক একটি বুহন্তব বিভাগের সমান 
করিয়া লেখা হইয়াছে । প্রত্যেক চরণেব শেষে যততির স্থান আছে, যদিও সর্বদা 
ছেদ লাই। যেখানে চবণের শেষে ছেদ লাই, সেখানে ধ্বনিপ্রবাহের বিরতি 
ঘটিবে না, কিন্তু জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনিব তীব্রতার হ্রাস হইবে, 
শুধু একট! সবরের টান থাকিবে; সেই সময়ে ঝাগ্যন্ত্ নৃতন করিয়া শক্তির আহরণ 
করিবে। অন্ঠান্ত সাধারণ অমিতাক্ষর ছন্দের ম্যায় এখানেও চরণের র্ঘেতর 
একটা স্থির পরিমাণ আছে। দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রতি চরণই সাধারণ 


১৭৬ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


অমিতাক্ষরের ন্যায় ১৪ মাত্রার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পূর্বে অমিতাক্ষর ছন্দে 
চরণের শেষে মিত্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চরণের শেষে পুণ্যতির সঙ্গে সঙ্গে 
মিভ্রাক্ষর ন। দিয়া এক একটি অর্থস্চক বাক্যাংশের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে 
সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়াছেন,-_এইটুকু এ ছন্দের নৃতনত্ব। ফলে অবশ্য যতির 
বন্ধনটি এ ছন্দে তত সুম্প% নহে । স্থত্তরাং এ ছন্দে এঁক্য অপেক্ষা বৈচিত্রের 
প্রভাবই অধিক। যাহা হউক, ষখন এখানে যততির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া একটা 
পিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে 19৩ ৮৪:১৪ বল! ঠিক সঙ্গত হইবে না। 
ইহাকে 1198 ৮6199 বলিলে 'পাঁজা ও রাণী'র 1)180017 ৮৫75৪ কেও 1169 07৯০ 
বলা উচিত। সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন এক্যস্থত্্র পাওয়া] 
ঘায় না, মাত্র একটা নিদ্দি মাত্রার (১৪ মাত্রার) পবে একটা যতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। নিম নমুনা দিতেছি-- 


“আমি এ রাজোর রাণী *- তুমি মন্ত্রী বুঝ 7 * 
“প্রণাম, জনণি | * * দান আমি, % কেন মাত, * 
অশ্ঠঃপুর ছেড়ে আজ * মঞ্খুগৃহে কেন? * *৮ 
“প্রজার ক্রন্দন শুনে * পারি নে তিচিতে 

অন্তঃপুরে । * * এসছি কর্িতে প্রতীক বর 1 * ৯? 


এখানেও ছেদ বা উপচ্ছেদের অবস্থানেব কোন নিয়ম নাই। চবশ্রেব শেষে 
কেবল একটা যতি আছে -১ঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে 
পাঁওয়! যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদই দেখা যাঁয় না। অধিকন্ 
এখানে মিত্রাক্ষর মোটেই নাই। তথাপি পংক্তির শেষে তি থাকার জন্ত 
ইহাকে সাধারণ 1১180 158 বলিয়া! অভিহিত করা হয়, 176৪ ৬০।৭ বলা 
হয় না। সে হিসাবে “বলাকা” হইতে উদ্ধত পংক্তি কয্পটিকে 0180 ৮০৪ 
বা অমিতাক্ষর বন্িয়। অভিহিত করা যাইতে পারে, 1798 ম€18৫|.আখ্যা দিবার 
আবশ্যকতা নাই। 

“বলাকা'র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর-একটি কথা ম্মরণ 
রাখা আবশ্যক । বাংলা পছ্যে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিবিক্ত ছুই-একটি শব 
ব্যবহারের রীতি আছে। পূর্যে নজরুল্‌ ইস্লানের “বিদ্রোহী, কবিতা হইতে 
উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ আছে। নদীর মধো 
মধ্যে শিলাথণ্ড থাকিলে যেমন স্রোতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্তৃময় হইয়া উঠে, 


বাংল! মুক্ত বন্ধ ছন্দ ১৭৭ 


ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ত শব মাঝে মাঝে থাকিলে তদ্রপ একট! 
উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্র্য আলে। এইজগ্ভই বাংল কীর্নে 'আখর যোগ দেওয়ার 
পদ্ধতি আছে। বল! বাহুল্য এইব্ধপ অতিরিক্ত শব্ধযোজনা খুব নিয়মিতভাবে 
করা উচিত নহে, তাহা হইলে উদ্দেশ্তাই বার্থ হইবে। পর্ধ আরস্ত হইবার পূর্বে 
(কখন কখন, পরে) এইরূপ অতিরিক্ত শব যোজন! কর! হয়। ছন্দের বিশ্লেষণ 


করার সময়ে এইবরূপ অতিরিক্ত শষ ছন্দের ঠিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে । 
বিলাকার ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রান়্দ সল্গিবেশ করা হইয়াছে । 


ছন্দোবদ্ধের অন্তভূ্কি পদেব সহিত অতিরিক্ত শবসমষ্টির অন্ত্যানুপ্রাস রাখিয়। 
তাহাদের পবম্পব সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে, অন্বয়ের দিক্‌ দিয়াও ছন্দোবদ্ষের 
অন্তভুত্তত পদের সহিত এতাদৃশ অতিবিস্ত পর্দের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। হুতরাং 
আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেনা একটু শক্ত হইতে পারে। কিন্ধ যথোচিত 
আবৃত্তিতে তাহাদেব প্ররুতি স্পষ্ট ধরা যায়। এই অতিরিক্ত পদগুলিকে চিনিয়া 
ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে 'িলাকা'র অনেক কবিতার ছন্দের 
গঠন সবল বলিয়া প্রতীত হইবে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি | মুঞ্সিত গ্রন্থের 
পংক্কির অস্ভুসরণ ন| করিয়া ছন্দেব খাটি চরণ ধরিয়া পংস্তিগুলি নূতন করিয়া 
সাজ্জাইতেছি। 

১১ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিয়ের অংশটি লইয়া ছন্বোলিপি করিতেছি £--- 


নীরবে প্রভাত-মালে। পড়ে -১*৭ 7 
তাদের কলুষরক্ত | নয়নের পরে ; -৮+৬-১৪ | 
শুভ্র নব মল্লিক র বাস লু ১৬ ৰ 
ম্পশ করে শালসাব | উদ্দীপ্ত নিশ্বান ; ৮৮+৬-০১৪ 
সহ তাপসীর হাতে হালা -১* 7 
সপ্তধির পুজা-দীপ-মাল! ৬14 
তাদের মত্তত1 পানে | সারারাত্বি চায়-- ০৮-4৩-5১৪৪ ৰ 
(হে হন্দর,) তব গায * ধুল! দিষে | যারা চলে যাঁয়। ল:৮+৩55)8 ] 
(হে সন্দর,) তোমার বিচার ঘর | পুষ্পবনে, পুণ্য সমীরণে, ৮৮+১০১৮ 7 
তৃণপুগ্নে পতঙ্গগুঞ্জনে। ০5১৭ | 
বসশ্ডের বিহঙ্গ-কুজনে, ০2১ পু 
তরঙ্গ-চু শ্বত তীরে | মর্মরিত-পল্পব-বাজনে। ০৮+১৯-১৮ 


অতিরিক্ত পদগুলিকে বাদ দিলে এস্থলে সাধারণ মিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ 
12-71901 8.গা, 


১৭৮ 


বাংল ছন্দের মূলপুত্র 


দষ্ট হইতেছে । ৮, ৬ ও ১* মাত্রার একটি কি ছুইটি পর্ব লইয়া এক একটি 
চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি স্তবক গঠিত হইয়াছে। সর্বদাই যে 
চার চরণের শ্তবক পাওয়া যাইৰে তাহ! নয়, কখন কখন ছুই, তিন, পাঁচ 
ইত্যাদি সংখ্যার চরপ লইয়! স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যাইবে। 


১৫রখ জানিতে তুমি, | ভারত-ঈশ্বর শাজাহাৰ 
1 কালজোতে ভেসে ঘা | জীবন যৌবন ধনসান। 


শুধু তব অন্তরবেদন! 
চিরভুন হয়ে খাক | সম্রাটের ছিল এ সাধন!। 


রাজশক্তি বন্তর কঠিন 

সন্ধারক্তরাগ সম | তল্্রাতনে হয় হোক লীব, 
কেবল একটি দ্বীর্ঘসবা 

নিত্য উচ্ছৃদিত হয়ে | সকরণ করুক আকাশ 
এই তব মনে ছিল আশ । 
হীরামুক্তামাণিকোর ঘটা 

যেন শুক দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছট! 
ঘা যদি লুণ্ত হয়ে ষাক্‌ 

(শুধু থাক) একবিন্ু নহনের জঙগ 

কালের কপোল তলে | শুভ্র মমুজ্বল্‌ 
এ তাজমহল। 


আত ৬ পৃ ১০ আজ ১৮ 
৪5৮০ ১৩ আস ১৮ 
০৬১০ ১৩ 
2৮1 55 আত ১৮ 
আঃ ৬4১৬ আগ ১৭ 
শ৮+ ১০০১৮ 
স০৪+১*%০০১ 
৮7১৬ ৩১৬ 
৬4 ১৬০০১৩ 
স্ন৬+১০-১০ 
০০৮4১৩০5০১৮ 
আত ৬-১০৩০১০ 
2০4১৬ -০১০ 
2০৮4 ৬১৪ 


2১০1 ডল ৩ 


এই সব স্থলেও দেখা যাইতেছে ষে চরের মধ্যে পর্বসমাবেশ এবং 
সমাবেশে ঘ্তবকগঠনের বেশ একট! আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ণ চরণ 
মাত্রেই দ্বিপব্বিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের 
মধো বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে। পূর্ণ-পব্বিক ও অপূর্ণ-পরিবক চরণেব সমাবেশ 
করিয়া ভ্তবকের মধ্যে বৈচিত্রা আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি স্থুপবিচিত 
কৌশল। 'সন্ধাসঙ্গীত' হইতে পপুরবী' পর্য্যন্ত প্রায় সব কাবোই তিনি ইহার 
ব্যবহার কবিয়াছেন। উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা 'পুরবী'র 
“অন্ধকার" প্রভৃতি কবিতাতেও পাওয়া! যায় ; কেবল মাত্র কখন কখন অতিবিক্ত 
পদযোজনা এবং মিত্রাক্ষরের বাবহারের দিক দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব 
আছে। কিন্তু নিয়লিখিত পংজ্িপর্ধ্যায়কে কি কেহ £796 6756 বলিবেন? 


উদয়াত্ত দুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আসন তোষার, 
নিগুঢ় হন্দর অন্ধকার । 


চরণেব 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৯ 


প্রভাত*আলো কচ্ছট। | শুভ্র তব আজি শঙ্গধ্বনি 
চিত্তের কন্দরে মোর | বেজেছিলে। * একদ! যেমনি 

নৃতন চেয়েছি জাখি তুলি' ; 
সে হব সঙ্কেত মন্্ | ধ্বনিয়াছে হে মৌনী মহান, 
কর্মের তরঙ্গে মোর ; | * * স্বপ্র-উৎস হতে মোর গান 

উঠেছে ব্যাকুলি' | 

( পূরবী--অন্ধকার ) 
এখানে ছন্দের যে প্রকৃতি, "্বলাকা*্র শাজাহান” হইতে উদ্ধৃত গংক্তিগুলিতেও 


মূলত: তাহাই। 

২/ ম৪০ ৮০২০ কাহাকে বলে? যেখানে ড6:৪9 বা পদ্য নিয়মের নিগড় 
হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাবতরঙ্গের অনুসারী, 
সেখানে 1769 ৮8158 আছে বলা যাইতে পারে ।* কিন্তু তাহাকে কি আঘে৷ 


সপ শীল পস্দাপপপপ আাপিশীপিি পি পাশ 














শপ শী শি স্শোীশিশিশীতি শি 


* যথার্থ [:69 5৩£5৩র উদাহরণস্বরূপ করেকটি পংক্তি গা. 9. []।0/র বিখ্যাত কবিত| 176 
০0104 ০1 86 71৫0। হইল্ত উদ্ধৃত করিতেছি £-- 


৪677-46-84 ৪2778: 8 
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6 262৮0100901 & 907 01০- রর ০৪৯ 1)032 1১506 | *:007)3) 


সি 


২৮ / ২৮ ৯ / / -. / উন ভি 
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লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে প্রত্যেকটি পংক্তির উপকরণ 1০$ অর্থাৎ ইংরাজী পছোর 
20689810 ইংরাজী 1০০1-এর রীতি ও লক্গণাঁদি সমস্তই এই সমস্ত 01০৪8০7-এ বিস্মান। ইংরাজী 


১৮০ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


৪8৪ বা পদ্য বলা যাঁয়? ছু-একটি বিষয়ে অন্ততঃ সমস্ত পছ্যকেই নিয়মের 
অধীন হইতে হইবে । পদ্যের উপকরণ পর্ব; স্থতরাং বিশিষ্টধবনিলক্ষণযুক্ত, 
যথোচিত রীতি অনুসারে পর্বাঙ্সমাবেশে গঠিত পর্ব সমস্ত পগ্ঠেই থাকিবে। 
গছ্যে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই | অধিকত্ত পগ্যে পর্বধোজনার দিক্‌ দিয়া 
কোন না কোন আদর্শের অন্গদরণ করা হয়, এবং তজ্জন্য পর্বপরম্পরার মধ্যে 
এক প্রকার এঁক্যের বন্ধন লক্ষিত হয়। পর্ষের মাত্রার দিকৃ দিয়া, অধবা 
চরণের মাত্র! কিংবা গঠনের স্ুত্রের দিক্‌ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের ক্ত্র 
দিয় এই এঁক্যবন্ধন লক্ষিত হয়। স্ুপ্রচলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিক্‌ 
দিয়াই এঁক্য থাকে । কিন্তু সব দিক্‌ দিয়া এঁক্য থাকার আবশ্তিক 51 নাঁই, 
এক দিকে একা থাকিলেই পদ্যের পক্ষে ষথেষ্ট। পগ্ঠের ব্যঞ্চনাশক্তি বৃদ্ধি 
করিতে হইলে এঁক্যের সহিত বৈচিত্র্যের যোগ হওয়া দরকার। এক্বগ্ত অনেক 
সময়ই কবিরা উপধু্ক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক্‌ দিয়া এক 
বজায় রাখেন এবং বাকি দিক্‌ দিয়। বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। এতত্তিন্ন অর্ধ" 
যতি ও পূর্ণঘতির সহিত উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের সংযোগ বা বিয়োগ অন্পসারেও 
নানারপে বৈচিত্র স্থট্টি করা যাইতে পারে। পুর্বে কবিরা এ্রকোর দিকেই 
নজর দিতেন, স্থতরাং ছন্দের দ্বারা বিচিত্র ভাববিলাসের ব্যঞ্জনা করা সম্ভব 
হইত না। মধুস্থদ্ন ছন্দের মধো বৈচিত্র্য আনিবার জন্ত যতি ও ছেদের 
বিয়োগ ঘটাইয়া অমিতাক্ষর স্থষ্টি করিলেন, কিন্তু ছন্দের কাঠামোব কোন 
পরিবর্তন করিলেন না, পর্বের ও চরণের মাত্রাব দিক্‌ দিয়া সুনিদ্দিষ্ট নিয়মের 
অনুসরণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু পরবর্তী কবিরা মধুস্থদনের ন্তায় ছেদ ও 
যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততট! সাহসী হইলেন না; সাধাবণ রীতি অনুসারে 
যতি ও ছেদের মৈত্রী বজ্ঞায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । রবীন্দ্রনাথের 
এই চেষ্ট। তাহার কাব্যজ্ীবনের প্রথম হইচ্চেই দেখ! যায়। ছেদ ও যতি 
একান্ত বিয়োগ তঁহার কাছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বলিয়া 
মনে হঈল। ন্বতরাং তিনি ছন্দে অন্গ উপায়ে অর্থাৎ ছন্দোবন্ষের ্গাস্থুন্মের 


স্টপ 








পাপিপশী শ৮ কপ পিপিপি পপ সপাপীসপিপা পিপল পা স্পীশ 
সপ ক পাপা পি পিপিপি পি পপি পািপাশ আপ সপাশীপীপাপালাচপপা্ সপ পপিচপপিলথপপস ০৮৯৮০ পতিত 


শা পপ শ্পসপইট 


পদ্যে ব্যবহার নাই অথচ গণ্ভে আছে এইরূপ কোন 71৫8১৬ ( যেমন ০7০০, 10: ০, 178০) 


এখানে ব্যবহাত হয় লাই। ইংরাজী পছ্যে 7০০৩:/9৭ ও 907৫82160 ৪51181)10০.এর সমাবেশ ও 
পারম্পর্যোর কোন রীতির লঙ্ঘন হয় নাই। 


কিন্তু এানে কোনও পরিপাটীর আভা নাই, কোন বিশেষ 1০০1-এর প্রাধান্ত নাই; গঞ্চ 
কেবলমাত্র ভাবতরঙ্গের অনুসরণে তরঙ্গায়িত হইতেছে। 


ংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৮১ 


নিগড় ্ঈথ করিয়া বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তীহার কাব্য 
আলোচন! করিলে দেখা যাইবে কিরূপে নানা সময়ে নানা ভাবে তিনি ছন্দের 
মধ্যে কোন কোন দিক্‌ দিয়া এক্য রাখিয়া অপরাপর দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য 
সম্পাদন করিয়াছেন । অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিতা রচন! করিয়া গিয়াছেন, 
কিন্ত বৈচিত্র্যের জন্য সেখানে ছন্দ ও যতির বিয়োগের উপব নির্ভর না করিয়া 
পর্ধেব মাত্রার দিক্‌ দিয়! বৈচিত্রা ঘটাইয়াছেন। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপস্থী হইলেও বিপ্লবপন্থী নহেন। এ কথা তাহার 
ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাহার ছন্দ সন্দ্ধেও তেমন 
খাটে। সম্পূর্ণরূপে 1198 ৮9798 অর্থাৎ পর্ব, চরণ বা স্তবকের মাত্রা বা 
গঠনরীতির দিক দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একান্তভাবে মুক্ত ছন্দ 
তিনি খুব কমই রচনা কবিয়াছেন। “বলাকা” হইতে যে কষ রকমেব নমুনা 
দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আদর্শের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, শাজাহান” প্রভৃতি কবিতা 
আদর্শ স্থির নহে, পরিবর্তনশীল । কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কোন এক রকমের 
আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, পরবর্তী পংক্তিপর্ধ্যায়ে আবার অন্য এক রকম আদর্শ 
ফুটিতেছে। বিস্ত এ জন্য এ জাতীয় কবিতায় কোন আদর্শের স্থান নাই 
এ কখা বলা চলে কি? 

“বলাকা?র নিম্বলিখিত চরণপরম্পরায় যে ধরণেৰ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
সেখানে ববীন্দ্রনাথ 6০০ %৪15৪-এর কাছাকাছি আপিয়াছে ন-- 


৮৫ মাত্রাসংখ্যা পর্দসংখ্যা 

তুমি মুহর্ডের তরে | ব্রীস্তভরেক দীড়াও থনকি”। ১০+১০ ৮৭ 
তখনি চমকি' | উচ্চিি। উঠবে বিশ] পুল পুন্ত বন্তর গর্নতে ; ০৯+৮-১০ 7৩ | 
পঙ্গু মুক | কব্ধ বধিব আধা | স্থল তনু ভষঙ্করী বাধ! -৪4৮+১০ ৮৩ 
সবারে ঠেকাধে দিযে | দাড়াইবে পথে; -৮-৬ ০ 
অনুতম পরমাণু | আপণাব ভারে | সধয়ের অচল বিকারে ৮+-৬+১* --৩ 
বিদ্ধ হবে | আকাশের মন্মমূলে | কলুষের বেদনার শুলে। 81৮১৭ শত 
ওগো! নটী, চঞ্চল অগ্ররী | অলক্্য হন্দরী, ₹১৯+৬ -২ 7 
তব নৃত্য-মন্দাকিলী | নিত্য ঝরি” ঝরি” নর ২৪:১1: 
তুলিতেছে শুচি করি" | সৃত্যুত্নানে বিশ্বের জীবন | ৮৮4১০ ০২ ঁ 
নিঃশেষ নির্মল নীলে | বিকাশিছে নিখিল গগন। -৮+১০ -২ ] 


১৮২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ভত্রাচ এখানেও চরণে পর্বসংখ্যা বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অন্থুযায়ী 
স্তবকগঠনের আভাস রহিয়াছে । স্বতরাং ইহাকেও 1798 ৮৪756 বলা ঠিক 
উচিত নয়। 0%%8/2// প্রভৃতি কবিতাতে £০০6 বা 110৩-এর দৈখ্যের দিক্‌ 
দিয়! নিয়মের নিগড় নাই, কিন্তু তাহাকে £799 9:89 বলা হয় না, কারণ 
সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে। তবে £79৫ ৮679 কথাটি তত সু অর্থে না 
ধরিলে, এ রকম ছন্দকে £169 ৮8:96 বল! চলিতে পারে, কারণ পর্বের মাত্রা বা 
চরণের মাতার দিক্‌ দিয়া এখানে কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয় নাই | * 

তবে রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্যজীবনের শেবপ্রাস্তে পৌছিয়৷ যথার্থ £:90 ৮8736 
ব! মুক্ত ছন্দের কবিতা লিখিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। উদ্দাহরণস্বরূপ আমর! 
তাহার শেষ রচনা--'তোমার স্থির পথ” কবিতাটি উল্লেখ করিতে পারি | 


মাত্রাসংখ্য। 
তোমার সৃষ্টির পথ | রেখেছ আকীর্ণ করি ২৮4৮ 
বিচিত্র ছলন| জালে, | | 
০০৮1৬ 
হে ছলনামযী। ) 
মিথ্য| বিশ্বাসের ধাদ | পেতেছ নিপুণ হাতে | | চিনা 
নরল জীবনে । ] 
এই প্রবঞ্চন! দিয়ে-- | মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত) -৮+১০ 
তার তরে | রাখনি গোপন বাত্রি। স্৪+4৮ 
তোমার জ্যোতিষ তারে | | হিনা 
যে পথ দেখায় ) 
সেযেতার।| অন্তরের পথ, -৪+৬ 
দে যে চিরশ্বচ্ছ, ৮৯+৬ 
সহজ বিশ্বাসে সে ষে| | হব 
বরে তারে চিরসমুজ্ছবল, ] 
বাহিরে কুটিল হৌক | অন্তরে সে খভু, ৮+৬ 
এই নিষে | তাহার গৌরব। স৪+৬ 
লোকে তারে | বলে বিড়ম্বিত, ০৪1৬ 
সত্যেরে মে পার ৪ 
আপন আলোকে ধৌত | অন্তরে আস্তরে, ৮৮4৬ 


কিছুতে পারে না | তারে প্রবর্চিতে। চি 


** মতগ্রণীত 1918015 17 18701707670178 £7705001 দ্টুব্য । 


বাঁংল। মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৮৩ 


মাত্রাসংখ) 
শেষ পুরস্কার নিয়ে | যায় সে যে। | ০578 
আপন ভাগ্ডারে। 
অনায়াসে যে পেরেছে | ছলগন। সহিতে ০৮৩ 
সে পায় তোমার হাতে ₹৮+1৪ 
শাস্তির অক্ষয় অধিকার । 25০ শ১৪ 


গিরিশ ঘোষের নাটকে থে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ভাঁহাকেও £766 ৮0786 
নাম দেওয়া যাইতে পারে । * 

এই সব ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের গ্রভাব নাই, এক একটি চরণ যেন অপর 
চরণগুলি হইতে বিযুক্ত হইয়া আছে। পর্বের মাত্রাসংখ্য। স্থির নাই) চার, 
ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্ষোর ব্যবহার দেখা যাঁয়; ভাব গম্ভীর হইলে আট ও 
দশ মাত্রার, এবং লু হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। অব্য 
প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ মাত্র ছুইটি করিয়া পর্ব আছে, কিন্ত কেবল সে জন্যই 
একটা আদর্শের বন্ধন আছে বলা যাঁয় না; কারণ প্র পর চরণমহযোগে 
কোনরূপ স্তবকগঠনের আভাদ নাই। 

এই রকম ছন্দ, যাহাকে [):০9৩-৮৪1২৪ বলা হয় তাহা হইতে বিভিন্ন । 1778৩ 
৮0198-এ গছ্যচ্ছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক্‌ দিয়! 
পছ্যের আদর্শের বন্ধন নাই । 1১৮০৪-৮০1১৪-এ পছ্াচ্ছন্দের উপকরণ অর্থাৎ পর্ব 
নাই। এক একটি 11956 ব1 অর্থসচক শব্দনমঞ্তি 1:০৪০-৪৪৪-এর উপাদান । 
স্থতরাঁং 7:০5০-৮৩৪৫-এ যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠিতে পাঁরে না। 
1১1০96-৯০:8৮ এর এক একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা বা অন্ত কোনরূপ 
ধ্বনিগত লক্ষণের দিক্‌ দিয়। নহে। ?৮০5৪-৫৪৪-এ গদ্যচ্ছন্দের উপকরণ নাঁই, 
কিন্ত পছ্যচ্ছন্দের আদশ আছে। উদাহরণস্বরূপ ৮/%1৮ ৮ 1)0508) হইন্ডে 
কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে 


45111079725 1 ৮6 109৬6 1)0]11110, । 
৬৬6 09108০]) | 00১02 & 1)9জাতো | 05101)676) 0110) 1 8060 ০৭, 
171681) 900 ৮1100 1 (1৩ আা0110 ০ ৪০126) | 0111 611%1)0071 800 1000 70001 01)) | 


1১102189179 1 1 01710006181 


এপি সা এ ০ ০৯ টি পাশা পদ | িশীগিপপাশী পাশ স্পা সপ পাপ পাশ পিিপপপাশিপসিপাি 


ক বাংলা ছনোর মুলহত্র' অধ্যায়ে সঃ ৪৫ দ্রষ্টব্য। 


১৮৪ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


৬76 48180070908 1 8895৫) €120510৫, 1 7 
100জঢ। 605 60£69। | 1000217 605 05886৪, | ৪0110970000 012৬ 1 ৪66০ ] 
090909006, 000101508+ | 03005) %6015817001 85 অ০ ০1 + 

(06 01)1000ত0 জা )5, বৃ 
10107861811 0 10800067581 ) 


এখানে প্রধম চারিটি পংক্তি লইয়া! একটি এবং শেষ চারিটি পংক্তি লইম্বা আর- 
একটি পদ্যচ্ছন্দের আদর্শানুযা়ী স্তবক গড়ি! উঠিতেছে। প্রথম পংক্তিতে 
দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে চারিটি করিয়া এবং চতৃর্থে দুইটি 175৪৩ ব্যবহাত 
হইয়াছে। এক একটি [))1%38-এ কম-বেশী চার £11৯16 থাকিলেও, কোন 
ধ্বনিগত ধরব বিবেচনা করিয়া এক একটি বিভাগ করা হয় নাই। এইরূপ 
1)1998-58:89 রবীন্দ্রনাথ “লি্পকা'য় ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 
কয়েক ছত্রের ছন্দোলিপি দিঠেছি-- 


এখানে নামূলো সন্ধা । 1 

শূর্যাদেব, | কোন তেশে | কোন সমুদ্র পারে | তোমার প্রভাত হলে। ? 
অন্ধকারে ( এখানে ) | কেঁপে উঠবছ | রজনীগন্ধ। । 

বাসর ঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুঠিতা | নব বধূর মতো; 

কোনখানে ( ফুটুলো) | ভোর বেলাকার | কনক ঠাপ? 
জাগ্‌্লে! কে? । 
নিবিয়ে দিলো | সন্ধ্যার স্বালান দীপ নু 
ফেলে দিলো! | গাত্রে গাথা | সেউ তি.ফুলের মাল! । ) 


গলিপিকা'য় 7):০৪৪-%০:৪৪ বা গগ্ভকবিতাঁর ছাচ অনেকটা অস্পষ্থ। রবীন্দ্র- 
নাথ পণ্ভের সুম্পষ্ট আদর্শে গপ্পর্ধব অর্থাৎ 115৪ সমাবেশ করিয়া গগ্ভকবিতা 
রচনা করিছাছেন গরে 'পুনশ্/ “শেষ সঞ্তক প্রভৃতি গ্রন্থে । উদাহরণম্ব্ূপ 
কয়েকটি পংক্কি “শেষ সপ্তক হইতে নিম্ে উদ্ধৃত হইল। 


ছু 


১ ১ ২ 
ভালে! বেসে 


মন বললে 





হোসি রাস) 


১৭ ূ ১ হ 
“( আমার) সব রাজত্ব | দিলেম তোমাকে ।” 
৬ ২ |: হু 
অবুঝ ইচছ1ট। | করলে অতুযুক্তি 


১ ১ ২ 
দিতে | পারুবে কেন? 


৮. 


ট ৮ ১ 
সবটার নাগাল পাব 


ৎ 
কেমন ক'রে? 


ন্‌ 





বাংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৮৫ 
১ রঃ হ 
ওষে | একট! মহাদেশ 
১ খ ১ 
সাত সমুদ্রে ূ বিচ্ছিন্ন 
১২৭ ৩ ৯] ৮ ধু 
(ওখানে ) বহু দূর নিয়ে ূ এক! বিরাজ করছে 


১৯ বি ২ 
নির্বাক | অনতিক্রমণীয় 


২ শাাশীশিশশীশিশশ্সপীসসপপীর্ট 


এখানে প্রত্যেক চরণে দুইটি করিয়া গন্ভপর্ব আছে, এবং কয়েকটি চরণ লইয়া! 
যেন একটি স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। গগ্ভঠের এক একটি পর্কের যে লক্ষণের 
কথ। গেছের ছন্দ শর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তাহা এই উদ্ধৃতির এক 


একটি বাক্যাংশে আছে । অন্যান্য নানাবিধ আদর্শেও গগ্ভকবিতা গঠিত হইতে 
পারে। 


৫] 


৯২ 1 ্‌ ৯ ্ 
এক দিন নিম ফুলের গন্ধ 


১ ২ ৩ ১ ২ 
জন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্থণ ূ নিয়ে এসেচে 





১ ূ ১ ২ ১ ২ | ১ 
মহিষী | বিছান। ছেড়ে | বাতীয়নের কান্ছে এসে | দাড়ালো 
১ ]১ ২ 
মহিষীর | সমস্ত দেহ | কম্পিত 


১ ২ 

ঝিলী-বঙ্কৃত | রাত 
১ ২ ৩ | 
কৃষ্ণ-পক্ষের চাদ | দিগন্তে 


(শাপমোচন- পুনশ্চ ) 


এখানে পর্বসংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে-পর্বসংখ্যা যথাক্রমে ৫) ৪, ৩, ২, 
২। এখানেও একট বিশিষ্ট পবিপাটা অছে। 


এতপ্তিন্ন শুবকের আভাসবজ্জিত মুক্তবন্ধ ছন্দে গগ্ভকবিতাও রবীন্দ্রনাথ 
রচনা করিয়াছেন। এই ধরণের গছাকবিতায় চবণের দৈর্ঘা, পর্বসংখ্যা, পর্বের 
গুরুত্ব ইত্যাদি মাত্র ভাবতরজের উানপততন অন্গসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, কোন 
একটা বিশেষ একার সৌন্দধ্যের গ্রতীকৃস্কানীয় পরিগাটার প্রভাব নাই। 
“শ্ষলেখাশ্র “ভোমার স্থষ্টির পথ, গুভৃতি কবিতার ছন্দের সহিভ এই ধরণের 
গগ্যকবিতার ছন্। তুলনীয়। পশেষ সপ্টকেশর পঁচিশে বৈশাখ গুভূতি এই 
যুক্তবন্ধ গছ্চকবিতাঁর উদ্দাংরণ। লক্ষ্য বরিতে হইবে যে 'পচিশে বৈশাখে, 


ক 


১৮৬ ংল1 ছন্দের মুলসূত্র 


ছন্দের উপকরণগুলি গপ্চপর্বব, কিন্তু তোমার সৃষ্টির পথ, প্রভৃতিতে উপকরণগুলি 
পন্ভের পর্ধ | উদাহরণন্বরূপ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল। 


১ রঃ ২ ি ২ |২ হ ৩ 
তখন | কানে কানে | মৃদু গলায | তাদের কথ শুনেছি, 
১২ | ১২ 
কিছু বুঝেছি, | কিছু বুঝি নি। 


১ হ রঃ ২ 
দেখেছি | কালে! চোখের | পঙ্গা রেখায় 
১২ 
জলের আভান। 
$ টি হু ূ ১ ২ 
(৪.খছি | কম্পিত অধরে | নিমীলিত বাণীর 
১ 
বেদন। ; 
টি ১ খ 
শুনেছি | কানত কম্কণে 
১২ ঙ 
চঞ্চল আগ্রহের | চকিত ঝংকার । 


এরূপ রচনা ঘুক্তবন্ধ গগ্চকবিতা হইলেও ইঠা ঠিক গদ্ক নহে। প্রা 
প্রত্যেকটি পর্বে পঞ্চপর্ধের বিশিষ্ট স্পন্দন ও গঠনপদ্ধতির আভাস আছে; 
চরণে পর্বসংখ্যা ও পর্যেব পারম্পর্যেব মধ্যেও গছ্াচ্ছন্দের বীতির প্রভাব আছে। 

কিন্তু গগ্ভকবিতার ছন্দ হইতে বিতিনন অন্য এক প্রকারের ছন্দ গ্ঠে ব্যবহৃত 
হয়। 13/09৫-৮75৪-এ গছ্া পগ্োর্ব আদর্শের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু 
এমন অনেক গণ্ভ আছে যাহাতে পঞ্চ উপকরণ বা পগ্ভের আদর্শ কিছুই নাই, 
অথচ নূতন এক প্রকারের ছন্দংস্পনন অনুভূত হয়, নৃত্ন এক প্রক্কৃতিব রস 
মনে সঞ্চারিত হয়। ইংরাঁজীতে 0701)010) 1)8 61100), 10051:10)) 0911716 
প্রভৃতির রচনায় এই যথার্থ গগ্যচ্ছন্দের কর্ষদৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বঙ্ছিমচন্্র 
কালীগ্রসন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ইতাাদি অনেক হুলেখকের রচনায় 
গগ্চ্ছন? দেখা যায়। নমুন। হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত 
করিতেছি-- 


“নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করে|! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগ্গে আকাশের লক্ষকোটি-যৌজন- 
ব্যাপী উজ্্বলিত নীহারিক। যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে-তখন আমার বঙ্গের মধ্যে ভয়ের 
আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়। নী যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমঘ্ত ভালো এবং 
সমস্ত মনের মধ্যে তোমারই জয় হউক |” 


ংল। মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৮৭ 


গগ্যচ্ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথা ও ইঙ্গিত “গণের ছন্দ 
শীর্ষক গ্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে । কৌতুহলী পাঠক মত্প্রণীত 714 /:1//1% 
0 7987701/ £১7086 171 7১7০8-72756 (081, 001, 09010, 01 11966919) 
১01) পাঠ করিতে পারেন। যাহ। হউক, এক্যগ্রধান পদ্থচ্ছন্দের ও 
বিশিষ্ট গগ্ঠচ্ছন্দের মধো নানা আদর্শের ছন্দ আছে তাহ লক্ষ্য করা দরকার 
তাহারা সাধারণ এক্যপ্রধান পগ্চচ্ছন্দের মন্ুরূপ নহে বলিয়াই তাহাদের শুধু 
“মুক্তক* বলিয় ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। 


সপে পাতা পপ শসপিপিপপস্পিশপ সি 


বাংলায় ইত্রাঁজী ছন্দ 


৬৫: কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পাবে, 
এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংরাজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও 
করিয়াছেন। ইংরাজী ছন্দের মূলগত্বগুলি একটু অনুধাবনপূর্ধক আলোচনা 
করিলেই দেখা যাইবে থে এ মত আছে বিচারপহ নহে । 

প্রত্যেক ভাষার ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় 
করিয়া গড়িয়া ওঠে। অক্ষরের দৈর্ঘ্য ব! মান্রাই যে বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য বাংলা ছন্দকে 005091156 বা 
মাত্রাগত বল! হয়। বাংলা ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্ব, এবং পর্বের 
পরিচয় ইহার মাত্রাসম্টিতে | বাংলা ছনের বিচার বা বিশ্লেষণের সময়ে 

আমর! দেখি এক একটি অক্ষরের কয় মাত্র।_তাহা হৃম্ব না দীর্ঘ। এক মাত্রার ন। 
ছুই মাত্রার; এবং তাহাদের সমাবেশে যে পর্ঝাঙ্গ 9 পর্বগুলি গঠিত হইয়াছে 
তাহাদের মোট মাত্রাসংখা। কত। সমান জমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব 
লইয়াই বাংল! পদ্যের এক একটি চরণ বচিত হয়। 

ইংরাজী ছন্দের মুগ তথ্যই বিভিন্ন । ইংরাজী ছন্দ 11811626150 বা অক্ষরের 
গুণগত । 86৫৪) অর্থাৎ উচ্চারণের সযে অঙ্গরের আপেক্ষিক গাভীর্য্ের 
উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরাজী ছন্দের উপকরণ এক একটি 1০০? বা গণ, এবং 
19০1-এব পরিচয় 89007061 ৪ 111)7,60017191 অক্ষরের সমাবেশরীতিতে । 
কোন একটি বিশেষ ভঁচ অন্থুদাবে ইংরাজী ছন্দের এক একটি £০০ গঠিত হয় 
এবং তদমুসারে প্রতি /০০৮-এ 50৫811180 ও (11020067160 অক্গব সাজান হয়। 
সেই ছাঁচেই ইংরান্তী £০০৮এর পবিচয়। ইংরাজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় 
আমরা দেখি কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে ৪৫৫০7$ পড়িয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ অন্রে 
গড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাজান হইয়াছে। স্থতরাং 
ইংরাজী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহ! সহজেই প্রতীত হয়। 

/ তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংলা 
শ্বাসাধাতপ্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরাজী ছন্দের প্রতিনিধিস্থানীয়, এবং সেই 
ছন্দোবন্ধে ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অস্ককরণ করা যাইতে গারে। তাহাদের 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৮৯ 


ধারণা যে বাংলা ছন্দের শ্বাসাঘাত এবং ইংরাজী ছন্দের 8০087৮ একই জিনিষ, 
স্থতরাং ছন্দে যথে্সংখ)ক শ্বাসাধাত দিয়া বাংলায় ইংরাজী ছন্দের অঙ্ুসরণ 
করার কোন বাধা নাই। 

৮কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজীর ৪0৫80 ও বাংলার শ্বাসাঘাত এক নহে। 
ইংরাজী ৪০০7-এর স্বরগান্তীর্্য শকের স্বাভাবিক উচ্চাবণের অনুমরণ করে, 
কিন্তু বাংল! ছন্দে শ্বাসাঘাতের স্বরগান্ীর্ধ্য স্বাভাবিক উচ্চারণের অতিরিক্ত 
একটা ঝৌক | রবীন্দ্রনাথের 


/৪ ০ / 9 /৩ ৬ » ৬ ০ 
"চিত্ত! দিতেম | জলাগ্রলি রা নাকে। 


তর!” 

এই চরণটিতে “তেম্” এই অক্ষরটির স্বরগা'্ধ্য সাধারণ উচ্চারণের অনুসারী 
নহে। “চিন্, অক্ষরটির স্বরগান্তীধ্য অবশ্য পরের অক্ষবটির অপেক্ষা স্বভাবতঃই 
বেশী, কিন্তু এই চরণটিতে ইহার স্ববগণভীর্ধা শ্বাসাঘ।(তের জন্ত অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে । 'ভাঞ১ অক্ষরটির স্বরগান্তীখ্য সভাবতঃ পূর্বতন “জা অক্ষরটির 
চেয়ে বেশী কি ন৷ খুব সন্দেহ, কিন্তু এখানে যে শ্বাসাঘাতের জন্য তাহ অনেক গুণ 
বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্বাসাঘাতের জন্য কথন কখন অক্ষরের 
স্বাভাবিক উচ্চারণের পধ্যস্ত ব্যতিক্রম হয়, ঘেখানে স্বভাবতঃ শ্বরগাস্তীরধ্য 
একেবারেই থাকিতে পারে না সেখানেও তীব্র গাভীর/ লক্ষিত হয়। যেমন 
রবীন্দ্রনাথের 





/ চর »৩|০/০ ৬ 
রঙ, ধে ফুটে | ওঠে কতো! 


গু / ৬৬ ] ঞ / ৬৬ 
প্রাণের বাকু । লতাঙগ মতো 


এই চরণ দু*টির মধ্যে ঠ” অক্ষরটির ম্বরগান্তীধ্য “ও, অক্ষরটির চেয়ে ম্বভাবত্তঃ 
কম, কিন্তু শ্বাসাঘাতের জন্য তাভা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 

৮৮বাংল! ছন্দের শ্বানাধথাতেব জন্য বাগ্যস্ত্রের সক্কোচন ও দ্রুতলয়ে উচ্চারণ 
হয়। স্বতরাং শ্বাসাথাতযুক্ত অক্ষর মাত্রেই হৃম্ব (২*গ স্তর দ্রষ্টবা)। ইংরাজী 
8009711-এর দরুন কিন্তু অক্ষরের দৈথ্ের হ্রাস হয় না; বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই 
8০০৪০ প্রায়শঃ পড়ে, এবং উহার প্রভাবে হ্ৃম্ব অক্ষরও দীর্ঘ অক্ষরের তুলা হয়। 

৮শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্ধে ৪ মাত্রা এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়া 
অক্ষর থাকে । কিন্ত ইংরাজী 1০০৫-এর এক একটিতে সাধারণতঃ ২টি ব৷ ৩টি 
অক্ষর থাকে, তিনের অধিকমংখ্যক অক্ষর লইয়! ইংরাজী ছন্দের 1০০০ হয় না। 


১৯০ , বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বাংলার পর্বে শ্বাসাঘাত পড়িলে দুইটি স্বরাঘাত প্রায় থাকে, কিন্তু ইংরাঁজীর 
একটি £০91-এ সাধারণতঃ মাত্র একটি %০9606 থাকিতে পারে; সুতরাং বাংলার 
পর্ধকে ইংরাজী £০০৮-এর অনুরূপ বলা! যায় না। প্রতি পর্ধের মধ্যে কয়েকটি 
গোটা শব্ধ রাখাই বাংল! ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী 1?০০-এ তদ্রপ 
কিছু করার কোন আবশ্তকতা নাই। যদি বাংলা ছন্দের পর্বাঙগই ইংর'জী 
£০০9/-এর অনুরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে বাস্তবিক 
ইংরাঁজীর 1০01 ও বাংঙ্গা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধের পর্ববাজের মধ্যে বাস্তবিক 
কোন সাদৃশ্ত নাই। এইরূপ পর্বাঙ্গের প্রত্যেকটিতে শ্বাসাঘাত না থাকিতে 
পারে, এবং পর পর পর্ধাঙ্গগুলিতে শ্বাসাঘাতের অবস্থান এক না হইতেও 
পারে । ৮পুর্ব্ব যে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের 
ছন্দোলিপি হইত-- 


/.পা »/1৮/ ্পস্প | পপ | স্পা 


| 
চিন্ত। | দিতেম | জল! | গলি | থাকতে। | নাকে | ত্র! 


স্প্াস্পর্শ | ৩/ | স্পা 


রি ফুটে টার্ি তি 

ছন্দের এন্ূপ বিভাগ ও গতি ইংরাজীতে অচল। ইংরাজীতে %08865 
প্রভৃতি ভিন অক্ষরের 1০০ দিয়াই পছ্যেব চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্ত 
বাংলায় শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবদ্ধে বরাবর তদ্রপ পর্বাঙ্গ ব্যবহার করা অসম্ভব । 
বাংলায় শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দোবন্ধের গ্রতি পর্ষেব পর একটি বিরামস্থান থাকে, 
ইংরাজীতে সেবপ থাকার কোন গ্রয়োজন নাই, প্রতি 1০০ বা যুগ্বা দুইটি 1০০৮-এর 
পরে যে বিরাষস্থান থাকিবে এমন কোন কথ| নাই । ইংরাজীতে একটি 1০০৮ এর 
মধ্যেই একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে, কিন্তু বাংলায় পর্বাঙ্গের মধ্যে পূর্ণচ্ছে? 
পড়ে না। বাংলায় শ্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের কাঠামো বীধা, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের 
ছাঁচ যে কতদুর পর্যন্ত চাপ ও টান সহা করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায় 001906-এর 0/17781474 এবং এক্ধপ অন্যান্ত কবিতায় । বাংল! 
শ্বাসাধাতগ্রধান ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা 1158]. 5৩:5৪ লেখা যায় না) 
কিন্তু ইংরাজী ছন্দে নান! বিচিত্রভাবে ছেদের সহিত ষতির সম্পর্ক স্থাপিত করা 
যায় বলিয়া ইংরাজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায়। £০2721/56 7031, 
779 42৫7” অথব| 961197, 951101014)9 প্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে 
কতকগুলি পংক্তি লইয়া বাংলা শ্বাগুঘাতপ্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা! করিলেই 
এইবপ প্রয়াদের বার্থতা ও মৃঢতা প্রতিপন্ন হইবে। 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৯১ 


আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলম্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া যে এক 
প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে, সেই ছন্দোবদ্ধে সৰ 
রকম বিদেশী, মায় ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ কর! যাঁয়। হলম্ত অক্ষরকে 
ইংরাজী &6000091 এবং স্বরাস্ত অক্ষরকে ইংরাজী %118,0001) 660 অক্ষরের 
প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করিয়! বাহাতঃ অনেক সময়ে ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করা 
হইয়াছে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যে রকম, কেহ কেহ বলিয়াছেন ষে 


*-০ | ০.৩ ৬.” উ 
| 


বসন্তে | ফুটন্ত ই 
এই চরণটি ইংরাজী 10101)101501016 (90৮810869৮-এর উদ্ধাহরণ | কিন্তু 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ। যাইবে যে ইংরাজী &1770171780-এর সহিত ইহার 
সাদৃশ্য আপাত, যথার্থ নয়। প্রতি পর্বে মোট চার মাত্র। আছে বলিয়াই 
এখানে ছন্দ বজায় আছে, ইংরাজী কোন £০০/-এর ছাচ অনুসরণ করা হইয়াছে 
বলিয়া নয়। প্রথমতঃ, ইংরাজী ৪9০১:7691 অক্ষর ও বাংলা হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর 
ধ্বনির দিক্‌ দিয়া এক জিনিষ নয়; সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় ৪০০৪০/৪] 
অক্ষরের যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংল! হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহা নাই। হলম্ত 
অক্ষর শ্বভাবতঃই ন্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে ছুই মাত্রা ধরার 
জন্য ভাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ 
মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর 
বরণ ভোমার তমঃ-্শ্যা মল 
এই চরণ দুইটিকে ইংরাজী 17719 ছন্দোবন্ধেব উদ্দাহরণ মনে করেন। “ম» 
'ভ ইত্যাদিকে তীহাঁবা 8050080০0 অক্ষরের এবং 'হৎ» “য়ের' ইত্যাঁদিকে 
8099090 অক্ষরের প্রতিবূপ মনে করেন । কিন্তু বাংল। উচ্চারণের পদ্ধতিতে 
হত”, “য়ে? শব্দের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষর বলিয়। স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের যে 
সমগিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য ব বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরৰ 
আছে তাহা কেহই বোধ কবেন না| বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্ববগান্ভীধোর পতন হয় ব্পিয়া “ভয়ের”, "সাগর 
প্রভৃতি শব্ধের শেষ অক্ষরগুলিকে 8786958৬0 ৯511991০-এর অনুরূপ বলাই 
, উচিত। তভিম্ন আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে প্রমাণ করা যায় যে আসলে 
ইহাদের প্রকৃতি ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভিন্ন। “মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর/-কে 
বদলাইয়া যদি “মহৎ ভয়েরি মূরতি সাগরঃ লেখা যায়, তবে ইংরাজী ছন্দের ছাঁচ 





১৯২ বাংল ছন্দের মুলসুত্র 


ভাঙ্গিয়৷ যায়, কিন্তু বাংলার ছন্দ ঠিক বঙ্গায় থাকে । কারণ আসলে এ চরণের 
ভিত্তি ৬ মাত্রার পর্ব, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে-- 


লিলির শর রুল ৪ 2৩. জ 


মহৎ : তলের | মুরৎ £ নাগর 
তাহা ছাড়া “মহুৎঠ ও ভয়ের মধো যেব্যবধান তাহা যতি নহে, কিন্তু 
ভয়ের, শব্দটির পরে একটি যতি পড়িয়াস্চে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই 
অনুভব করেন। কারণ “মহৎ ভয়ের” এই ছুইটি শব্দ লইয়া একটি পর্বব, 
এবং “মহৎ, একটি পর্ধাঙ্গ মাত্র । ইংরাজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন 
আবস্তিকতা নাই। সেইরূপ শ্বসন্তে | ফুটন্ত | কুম্মটি | প্রায়” এই চরণটিকে 
ব্দলাইয়৷ *বসন্ত | প্রভাতের | কুহ্থমটি | প্রায়” লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় থাকে, 
কিন্ত ইংরাজী ছন্দের ছাচ ভাঙ্গিয়। যায়। আগল কথা এই ঘে, বাংলাহ 
মাত্রাসমকত্বই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ ছাচ নহে । কোন একটা 
ছাঁচ অনুসারে কবিত। লেখার প্রয়াস ধাহারা করিয়াছেন তাহাদের লেখ! 
হইডেও এ কথ! প্রমাণ হয়। 
মস্ওল্‌| বুলবুল্‌| বন্ধুল্‌ | গন্ধে 
বিল্কুল্‌ | অলিকুল্‌ | গপ্ররে | ছন্দে 

এই দুইটি চরণে প্রতি পূর্ণ পর্ধে দুইটি হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়া ছন্দ র5ন!র 
প্রয়াস হইয়াছে ; কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের ভিন্ন ভিন্ন ছাচ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনব্ূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় না। 
সেইকপ 

“ভোম্রায় | গান্‌ গীষ, | চর্কাব্‌ | শোন্‌ ভাই” 
ইহার বদলে 

ণতোম্রাতে | গান্‌ গায়, | চবকার্‌ | শোন্‌ ভাই” 
কিংবা 

“ভোম্রাতে | গান্‌ করে | চর্কারি | শোন ভাই” 
লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইংরাজীতে ছন্দ মাত্রাগত 
না হইয়া গুণগত বলিয়া ছ্াচটাই আসল। এইজন্য সমজ্জাতীয় 1০০6 বা গণের 
পরম্পরের বদলে বাবহার হইতে পারে, 1977০০১-এর স্থলে %08)4090 এবং 
€:০৩)৪৪-র স্থলে 0801 বেশ চলে.। বাংলায় ধাহারা ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ 
করার প্রয়াস করিয়াছেন তাহার! সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে । 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৯৩ 


বিখ্যাত ইংরাজ্জ-কবি 8০]৪/র 76 ০০%% কবিতাটি ছদ্দোমাধুধ্যের অন্ত 
স্বিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে 25০০৪790 ও 00020087090 


অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তঙ্বনুক্ূপ করিতে গেলে 
ছন্দোভঙ্গ অবশ্থস্তাবী | 


]1001161 0651) 5110%69 | 108 006 (৮59৮1 106 20618 
২৬/ | স্পা / 
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স্পা / 
নু ১৪৪] 


/ স্পস্প/117 

1100৮ 5780 | 10: 0১9 108568 | %71)61 193 

ই. 

] 009170০0001 085 01990)8, 

আধুনিক বাংলার স্থকবিদের মধো অনেকেই ইংরাঙ্গী সাহিত্যে বিশেষরূণে 

কুৃতবিচ্ ও ইংরাজী কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজী ছন্দেই বাংল! কবিতা 
লেখা ধায় এরূপ মত ত্তাশাারা কখন প্রকাশ করেন নাই, বা সেরূপ চেষ্টা করেন 
নাই। তাহাদের মধো ধিনি বোধহয় সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ইংরাজী পণ্ডিত ও 
ইংরাজী-ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনিও অর্থাৎ মাইকেল মধুস্থদন দত্তও এ চেষ্টা 
করেন নাই। এমন কি, বাংল! কবিতায় যেখানে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে, সেখানেও ইংরাজী শব্দ জাতি হারাইয়া বাংলা ছন্দের রীতির অনুসরণ 
করিয়াছে! কবি দ্বিজ্েন্দ্রলালের কবিনায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া! ষায়। 
তাহার 








সাত্বিক আহার শ্রেঠঠ বুঝেই ধর্ল মাংন রকমারি 

ফাউল্‌ বীফ, আর মটম্‌ হাাম্‌ ইন্‌ আডিশন্‌ টু বক্রি। 
এই চরণদ্বমের দ্বিতীঘটি “রায় ইংরাঁদী শকেই রচিত। “আর? বদলাইয়! 
যদি ০০ লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্তটাই একটা ইংরাজী ছন্দের লাইন 
মনে করা যায়। (বকৃরি অবশ্য হিন্দুস্থানী শব ।) বাংলায় এই চরণটির 
ছন্দোলিপি হইবে-_ 


রে বীফ, আযাণ্ড. | রা হ্যাম্‌ | ইন্‌ আডিশন্‌ | টু বকৃরি 


] * স্পা | ৪৬ ৩ / | ল/ ৬ 
চাহ বীফ্যাপ, | রি হগম্‌ | ইন্টাডিশান্‌ | টু বক্‌রি 


_(৪+8+৪+৩) 
ইংরাজীতে ইহার ছন্দোলিপি হইত অন্তর্ধপ-_- 


/ / | / 1৩/1৩/1৯১4 1৯ 
চা০জ] 181 | 900. 2006 1 07) 081) | 18 ৪-৭)-| (5০0 (07301. | 
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১৯% বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এই ছুইটি ছন্দোলিপি পরম্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত 
হইবে যে ইংরাজী ও বাংলার ছন্দঃপদ্ধতি পরস্পর হইতে বিভক্। 1116০7-এর 
৬৮// পা ৮৯৮ 
0£10801 টি৪ট 015-0-006-৫55069১ %00. 6116 111116 
৭1777174712 তশ শি শনি শশ 
5৮875578752 
01111 10710100017 [766১ 11090 100011181 08816 
শব শশী নন ন। নি শন শনং 
প্রভৃতি চরণে মাত্রা ও ধ্বনিগৌরবের বিচিত্র জটিদতাক্ন থে ছন্দের জাল গড়িয়া 
উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অন্্করণ করা সম্ভব বলিয়! মূনে হয় না। 
অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থ+্য ইংরাজী ছন্দের ভিত্তিস্থানীঘ়, তাহা 
বাস্তবিক বাংল ছন্দে পাওয়া যায় না। শ্বাপাঘাত্ের ব্যবহার হইলে অবশ্য 
শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধ্বনিগৌরব লাভ করে, কিন্তু শ্বাসাথাতের 
ব্যবহার বাংল। ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে করা যায় না; এ সম্বন্ধেকি কি অস্থবিধা তাহ 
পূর্বেই বলা হইয্মাছে। একমাত্রিক লঘু অগ্গরের সঙ্গিকটে গুরু অক্ষর 
বসাইলেও অবশ্য একটা গুণগত পার্থক্যের উপলক্ধি হয়, এবং এইজন্য গুরু 
অক্ষরের বহুল ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবির! ছন্দের গাস্তীর্ধ্য বাড়াইবার 
চেষ্টা বরাবর করিয়া আমিয়াছেন। প্তরঙ্গিত মহাসিদ্ধু। মন্ত্রশান্ত ভূজগের 
মতো” অথবা “কিনব! বিশ্বাধরা রম। | অনুবাশি তলেশ প্রভৃতি চরণে ইহার 
উপলব্ধি হয়। কিন্তু তাহ হইলেও এই পার্থক্য ইংরাজী 80৫901৩0 ও 
47/800670660-এর প্৫ক্যের অস্ুজ্দপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি কর! 
যায় না। আসলে, পর্বে পর্বে মাত্রাসমকত্বই বাংল! ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়; অন্য 
যাহ কিছু গুণ তাঠ। ছন্দের কচিতদৃষ্ট বা আকন্মিক অলঙ্কার বা গৌণ লক্ষণ মাত্র। 


গজ 





পপীপাপিপীপপিপশা ০০০০৪ রিক উরি 
সক টি ৮ হি নি শপ ৯ পিন শসা ০৮ 


* এই দুইটি পংকির মাত্ালিপি ০: 9027) ₹৪5৪-এর নির্দেশ অনুসারে প্রচলিত আকার. 
মাত্তিক স্বরলিপির চিহ্ন দ্বার! কর! হইয়াছে'। 





বাংলায় সংস্কৃতি ছন্দ 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুলি অন্নবিধা আছে। প্রথমতঃ, 
বাংলায় যথার্থ দীর্ঘ স্বরের বাবহার কচিৎ দেখা যায়। আমাদের সাধারণ 
উচ্চারণের পদ্ধতিতে স্বভাবতঃ সমস্ত স্বরই হৃম্ব। তবে অবশ্য বাংলায় হলন্ত 
অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া অনেক সময় ধরা হইয়। থাকে, এবং ইচ্ছামত যে-কোন 
হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু ধ্বনিগুণের দিক্‌ হইতে বাংলার হস্ত 
দীর্ঘ অক্ষর আব সংস্কৃতির দীর্ঘ অক্ষর এক নহে । বাংলায় শব্দাস্তের হলল্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ। কারণ, বাংলায় পর পর শবগুলিকে বিধুক্ত রাখাই 
রীতি, ছন্দে সংস্কৃত প্দ ছাড়া অন্যত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। 
স্তবাং এব্দাস্তের হল্বর্ণকে পরবর্তী বর্ণ হইতে বিধুক্ত রাখার জন্য শব্ষের শেষে 
একটু ফা রাখা হয়, সেইজন্য মোটের উপর শব্দান্তের হলস্ত অক্ষর ছুই মাত্রার 
বলিয়া পরিগণিত হয়। যেখানে শব্দের মধ্যে কোন হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া 
ধর! হয়, সেখানেও এইক্ূপ ঘটে। শব্দের মধ্যস্থ যুক্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়। 
এবং তাঁহার ধ্বনিকে টানিয়া হলভ্ত অক্ষবকে দুইমাত্রা ধরিয়া লওয়া হয়। 
কিন্ত সংস্কৃত ছনে সন্ধি আবহিক, সেখানে একপ বিশ্লেষণ ও ফাক বসানো 
চলে না, সেখানে যথার্থ দীর্ঘ স্ববের উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার 
কবিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ) বাংলায় মাত্রাসমকত্বের নিয়ম্তি রীতিতে কতকগুলি পর্বের 
সহযোগে এক একটি চবণ গঠন করিতে হইবে, এবং প্রতি পর্বে সপির্দিষ্ 
রীতিতে পর্বাঞ্জের সমাবেশ করিতে হইবে | ছুই-একটি বিশেষ স্থল ছাড়া গ্রৃতি 
পর্ধবে ও প্রতি পর্বাঞঙ্গে একটি বা ততোধিক গোট! শব থাকা আবশ্ঠক। 
সংস্কৃতি এক একটি চরণ হ্ৃম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও বিচিত্র 
সমাবেশ মাত্র; তাহার উপাদান হৃন্ব বা দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণান্বিত কতিপয় 
অক্ষর। এই দীর্ঘ বাহুন্ব অক্ষরের পারম্পয্যজনিত এক প্রকার ধ্বনিহিক্লোলই 
সংস্কৃত ছনের প্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক একটি চবণের উপকরণ 
কয়েকটি গণ, সেখানে প্রত্যেকটি গণ কযেকটি হৃম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের এক প্রকার 
সমাবেশ মাত্র, শব্ষের গঠনের সহিত ভাহাব কোন সন্থন্ধ নাই। 


১৯৬ বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 


সস্কৃতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাহার চরণগুলিকে অনায়াসেই 
সমমান্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক চরণাংশের 
মাত্রাপারম্পর্য্ের অগ্ুযায়ী মাত্রা রাখিয়া এক একটি শব্ধ বা শবন্দসমষ্টি প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, বাংলার পর্বব-পর্ধবাঙ্গ রীতিও বজায় থাকে এবং এ সংস্কৃত 
ছন্দের পারম্পর্ধযও থাকে । উদাহরণম্বর্ূপ তোটক ছন্দের কথা বলা যাইতে 
পারে। /তাটকের সঙ্কেত 


০০০ 


সার ১৬টি | বাজার | টি | তি | আপ | টি | আযান রাজা | উপর | সিজার | আজ 


ইহাঁকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি অংশে ভাগ করা যায় ঃ 


[5০৭ | 


যেমন, 


1 ] [ 
রণনি | জিতদু | র়্দৈ | ত্যপুরং 
এখন ইহার অন্গকরণে কবি সতোন্রনাথ লিখিয়াছেন-- 


একি ভা | গারে লুট | করে ধন | লোটানে। 


রর | ভা রি উরি সপ ৮ | স্পা টি 


একি চাষ | দিয়ে রাশ | করে ফুল | ফোটানো 


এখানে তোটকের মাত্রাপারম্পধ্য একরূপ বজায় আছে, যদিও চরণের শেষের 
অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু কৃত্রিম । লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে 
ছন্দের ভিত্তি চার মাত্রার এক একটি পর্ব, এবং এই মাত্রাসমকত্বের জন্যই ছন্দ 
বজায় আছে। ধেখানে হলম্ত তক্ষর দিয়! সংস্কৃত দীর্ঘ স্ববের অনুকরণ করা 
হইয়াছে সেখানে ছুইটি ত্ুন্ঘ অক্ষর দিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত ন1; দ্বিতীয় 
চরণটিকে--. 
একি চাষ | দিয়ে রাশি | করে ফুল। ফোটানে! 

এইবূপ লিখিলে অবগ্র সংস্কৃত তোটকের রীতির লঙ্ঘন হইত, কিন্তু বাল! ছনের 
দিক হইতে বিশেষ কিছু বাতিক্রম হইয়াছে মনে হইত না। ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রমাণ হয় ষে আসলে বাংল! ও সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি বিভিন্ন; অক্ষর- 
সংখ্যা বা মাত্রার পারম্পধা বাংল ছনের মূল কথ| নয়, মূল কথা--এক একটি 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ১৯৭ 


পর্ব বা পর্ধাঙ্গে মোট মাত্রার সংখ্যা। কোন সংস্কৃত ছন্দের পারম্পর্যের সহিত 
বাংল! ছন্দের কৌন একটি চরণের সাঁদৃষ্ঠ একটা গৌণ ও আকন্রিক লক্ষণ মাতর। 
সংস্বতজ্ঞ না হইলে কোন ছন্দোরসিকের নিকট এই সাদৃগ্ঠ লক্ষ্ীভূত হয় না। 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কৃতের দীর্ঘ শ্বরগুলি যে ভাবে কানে লাগে 
ও যেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন বরে, বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অঙ্গরগুলি সেরূপ 
করে না। 

এইরূপ তুণক, ভূঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর, শ্থিণী, সার, মালতী, মদিরা প্রভৃতি 
যে সমস্ত ছন্দ কোন বিশেষ এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে গঠিত, বাংলা 
ছন্দে তাহাদের এক রকম অনুকরণ করা যাইতে পারে, যদিও তিক সংস্কৃতের 
অনুরূপ ধ্বনিগুণ ও ছন্দোহিল্লোল বাংলা হ্ছন্দে আনা খুব ছুরহ। কারণ যথার্থ 
দীর্ঘ শ্বরের উচ্চারণ বাংলা! ছন্দে মাত্র ক্ষচিৎ দেখ। যায় (সঃ ১৬ক ভ্টব্য )। 
বাংল! হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর ঠিক সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুরূপ নছে। 

সংস্কৃতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতক- 
গুলি গণ লইয়া গঠিত না হইলে৪ সেগুলিকে বাংলার পর্বা-পর্ববাক্গ পদ্ধতির সহিত 
একরূপ খাপ খাওয়ানো যাইতে পারে। যেমন, মনোহংস' ছন্দের সঙ্কেত 


রি সি আপ সপিপার্টি পাপী সপ সিসি আস উপ পপি সপ সিসি টা স্পা পাপ 


এখানে চরণের মোট মাত্রাসখ্য। ২১। ইহাকে 


চি চে 


এইরূপে ভাগ করিলে ৮ মাত্রার ছুইটি পূর্ণ পর্বব এবং ৫ মান্বার একটি অপূর্ণ 
পর্বব পাওয়া যায়। স্ৃতরাং তৃণক বা তোটকের ন্যায় এই ছন্দের বাংলায় 
এক রঞ্ম অনুকরণ কর! যাইতে পাবে। 

কিন্তু এমন অনেক ছন্দ সংস্কৃতে আছে যাহাদের বাংলা পর্বব-পর্বানগ পদ্ধতির 
কাঠামোর মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ পরিচিত ইন্দ্রত্জা' 
ছনোর নাম করা যাইতে পারে। 

গ-স্কৃত ছন্দ যাহারা বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
অ.নকে জোর করিয়া বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
এমন কি ভারতচস্্র৪ এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। তাহার 

“ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষষন্ নাশিছে" 


এই চরণটিতে তিনি তুণক ছনের অনুকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 


১৯৮ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


তুণকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। 
আসলে এই চরণটি ও তাহার পরবর্তী চরণগুলি ৮+৭ এই সঙ্কেতে বাংলা 
ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে । ভারতচন্ত্রের 


শ্যণাফণ, ফণাফণ ফণী ফঃ গাজে। 
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাঁজে 1” 


প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত তুজক্গগ্রয়াতের অন্ুকরণও এরূপ বার্থ প্রর়া মাত্র 
হইয়াছে । 


আধুনিক কালে সত্যেন্্রনাথ দত্ত গ্রভৃতি অনেক কবি হলস্ত অক্ষরমাত্রকেই 
দীর্ঘ ধরিয়া লইয়| বাঁধলাঁয় সংস্কৃত ছন্দের আমদানী করার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্ত আবশ্তকমত হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা বাংলায় সম্ভব হইলেও, এই 
দীর্ঘীকরণ পর্ব-পর্ধাঙ্গের আবস্তকতা অচ্গলারেই হইয়া থাকে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ 
নয়। সুতরাং সর্ধত্র এইকপ যথেচ্ছ দীর্ঘাকরণ চলে না, চালাইতে গেলে 
যাহাতে বাংলা ছন্দের পর্ব ও পর্বাঙ্গের মুখ্যতা ও অথগ্রশীয়তা অব্যাহত 
থাকে সেদিকে অবহিত থাকিতে হইবে। নহিলে, বাংল! ছন্দের হিসাবে 
ছন্দ:ংপতন ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীর্ঘ 
সবরের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । তৃতীয়ত্বঃ, বাংলায় 
পর্ব-ও-পর্বার্দ পদ্ধতির জন্য যে ভাবে ছেদ ও যতি রাখিতে হয় তাহাতে 
সংস্কৃত ছনের প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না । যত স্থকৌশলেই অক্ষরের 
মাত্রা নিরূপিত হউক না কেন, বাঁংলাষ ছন্দোবন্ধ হইলেই পর্ধ, পর্কের 
মাজাসমকত্ব, পর্বের মধ্যে পর্ধবাঙ্গের বিন্যাস, পর্ব ও পর্বাঙ্গের মাত্রা ও তাহার 
অন্থপাত, ইহাই ছন্দোবোধের ভিত্তি ও মুখ্য বিচাধ্য হইয়া দাড়ায়, দীর্ঘ বা 
ইস্বের পারম্পধ্য অত্যন্ত গৌণ, উপেক্ষণীয় ও যদৃচ্ছাক্রমে পরিবর্তনীঘ লক্ষণদাত্র 
হইয়া পড়ে । 


উদাহরণস্বরূপ স্থুকবি সত্যেন্দ্রনাথের একটি প্রচেষ্টার বিচার করা যাকৃ। 
সংস্থৃত মালিনী ছন্দের অন্থকরণে তিনি লিখিয়াছেন-- 


উড়ে চলে গেছে বৃল্বুল্‌, শুহাময় স্বর্ণ পির, 
ফুরায়ে এসেছে ফাল্তুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর । 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ১৯৯ 


যদি বাংলা ছনের হিসাবে ইহা! ছন্দোচুষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে যে এই 
ঢুইটি চরণ ৬৩ এই সঙ্কেতে ছয় মান্তার পর্ব লইয়া গঠিত হইয়াছে । বাংল! 
ছলে ইহার ছন্দোলিপি হইবে 
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উড়ে চলে গ্রেছে। বুল্বুল্‌ 
স্পা ভীত স্পা ৪ 1 ২৬ সপ 
শৃন্যমষ স্বর্ণ | পি" র 


১৬৬ ও গ ৪ | ১: --- 


ফুরাষে এনেছে । টি 


সপ ক ও ২ ও 


যৌবনের না নি তর 
ঘদি ইহাকে সংস্কৃত মালিনী ছন্দের বীতিতে 


সপ স্পিপাট সি সিটি | সিসপপা পালা পাপী আপাত শীত সপ পপ পচ ৬১৫ আজ | সপ 


উড়ে চলে গেছে বুলবুল্‌ শ গ্ঠময় শব ্ণ পিপ্রর 


সা সপ স্পা স্পা সপ পপ | পপ | আস সর অপ গলপ পলি | ভা পা 


ফুবাষে এসেছেকাল্গুন যৌবনের জী ঁ নির্ভর 


এঈ ভাবে পাঠ কৰা যাঁঘ় তবে বাংলা ছন্দের যাহ! ভিন্রিস্বানীয়__পর্বর ও পর্ববাজ__ 
তাহাদেবই মৃধ্যতা ও রীতি বজায় থাকে না। চাঁব মাত্রা, পাঁচ মাত্রা! বা ছয় 
মাত্রা-কোন দৈর্ধ্ের পর্বাকেই ইহার ভিত্তি করা যায না, কোন নিয়মিত 
প্রথাতে এখানে যতি স্থাপনা করা যায় না, সুতরাং বাংলা ছন্দোবদ্ধের পবিধির 
মধ্যে ইহাব স্থান হয় না। পাঠ করিলেই সমন্তটা অস্বাভাবিক, রুত্রিম, 
ছন্দোছুষ্ট বলিয়! মনে হয়। ইহার সহিত মালিনী ছন্দে বচিত কোন সংস্কৃত 
শ্লোক মিলাইয়া দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংলা অহ্নকরণের মধ্যে 
ধাতুগত পার্থকোের উপলদ্ধি হইবে । 'িখুবংশেব 


শশিন মুপ গতেযং কৌমুদী মেঘমুক্তং 


পর অপর পপর যী সর সা সা ০ ওত গার ০০০৯ উরি পা (জজ 


জলনিধিমনুকপং জহ্ন কন্ঠাবতীর্ণ 
প্রভৃতি চরণের ধ্বনিবৈচিত্রয ও ছন্দের প্রবাহ যে কোন বাংলা অনুকরণে 
থাকিতে পাবে না তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। 
বাংলায় শবধার্থ দীর্ঘস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে (তঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য)। এই 
উপলক্ষে হেমচন্ত্র, ভারতচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য 


২০ বাংলা ছন্দের মূললূত্র 


কিন্তু পর্বা-পর্ববাঙ্গ-পদ্ধতির রীতি বজায় রাখিয়াই তদ্রপ করা সম্ভব। এইকূপ 
দীর্ঘস্বরের ব্যবহার করিতে পারিলে যথার্থ সংস্কৃত ছন্দের অন্ুবূপ ধ্বনিহিল্লোল 
পাওয়! যায়। গুরু অক্ষরের বাবহারের জন্যও এক প্রকার ধ্বনিবৈচিত্রয পাওয়া 
যায়, মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা এ সম্পর্কে উল্লেখষোগা। কিন্ত 
যে-কোন সংস্কৃত ছন্দের যদৃচ্ছা অস্থকরণ বাংলায় সম্ভব নয়। 


পর্বাঙ্গবিচারের গুরুত্ব 


বাংলা ছন্দের বিচারে পর্বের গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই শ্বীকার করিয়াছেন। 
পর্ধই যে বাংলা ছন্দে উপকরণস্থনীয়, পর্ধেব পরিমাপের উপরই যে ছন্দের 
গতি ও প্রকৃতি নির্ভর কবে এবং তাহাতেই ছন্দের পবিচয়, এ কথ! সর্ধবাদি- 
-ম্মত। অবশ্য কখন কখন পর্ব এই কথাটির বদলে অন্য কোন শব্দেব ব্যবহার 
দেখা যায়। পদ, কলা, বিভাগ ইত্যাদি শব্ধ কেহ কেহ ব্যবহার কবিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহাদেব প্রতোকের সপ্থন্ধেই আপত্তিণ কারণ আছে; এবং কেহই 
পর্বব শব্ধটিব বদলে এঁ সমস্ত শব্ধ বরাবব সঙ্গতি রাখিয়। ব/বহার করিতে পারেন 
নাই। যাহা হউক, অগ নাম দিলেও পর্ষোর গুরুত্বের কোন লাঘব হয় না, 
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কিন্তু বাংলা ছন্দেৰ বিচাণব পর্বাঙ্গের উপযোগিতা এখনও অনেকে ঠিক 
ধবিনে পারেন নাই! সেই কারণেই বাংল! হুন্দের অনেক মূল তত্ব, অনেক 
সমস্তার সমাধান তাহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই । সুতরাং বাংল! ছন্দের 
অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধশ্ম, বাংলা ছন্দের অনেক বৈচিত্র সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা 
তাহারা দিতে পাবেন না। এ রকম ও হয়, ও রকম-ও হয়” মাঝে মাঝে 
এ রকম হয়, 'সব সময় হয না» করিব কান-ই সবঠিক করে নেবে, ইত্যাি 
অক্ষম যুক্তিব আশ্রম নিতে বাধ্য হন। তবে বদাচ দুই-এক জন পর্বাংশ» 
“কলা? গুভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করেন দেখা যায়। অর্থাৎ, পর্বান্ বস্তুটি 
যে আছে এবং ছন্দে তাহার ষে গুকত্ব আছে--এই সত্যটি অল্পষ্টভাবে তাহাদের 
কাছে কথন কখন ধরা দেয়ু। 

পর্ধাঙ্গ কি এবং পর্ব ও পর্বাঞ্জের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহার আলোচনা পূর্বে 
করা হইয়াছে । পর্বাঙ্গবিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুই-একটি কথ! এ স্থলে বলা 
হইতেছে । 

(১) পর্বাঙ্গবিচার ব্যতিরেকে পর্ধেব গঠনরীতি, তাহার দোষগুণ ইত্যাদি 
ঠিক বোঝা যায় না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাববশতঃ মধুন্থদন 
“মাৎসর্য/-বিষ-দশনঃ এবং রবীন্দ্রনাথ “উন্মত্ত-স্রেহ-ক্ষুধায় ইত্যাদি ছুষ্ট পর্ব কখন 
কখন প্রঞ্েগ করিয়াছেন ( স্থঃ ২৫ দষ্টব্য )। 


হি ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


(২) (ক) বাংল! পছ্যে শ্বাসাধাতের স্থান আছে, এবং তাহার প্রভাবে ছন্দ 
একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে; ছন্দের লয়ের পরিবর্তন হয়, অক্ষরের মাত্রার 
ইতরবিশেষ হয়। কিন্ত শ্বাসাঘাত সর্ববদ| ও সর্বত্র পড়িতে পারে না। পর্ববাজ- 
বিচার ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে (নুঃ ২০ জুষ্টবা)। 

(খ) বাংলায় শ্বাভাবিক দীর্ঘ স্বর নাই। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দের যথেচ্ছ 
অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নহে। তত্রাচ, স্থল বিশেষে বাংলা পদ্যে দীর্ঘ স্বরের 
ব্যবহার দেখা যায়| কখন কোথা এবং কি নিয়ম অনুসারে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ 
ক্থরের প্রয়োগ চলিতে পারে, এ সম্পর্কে কি কি বিধিনিষেধ আছে, তাহা 
পর্বাক্কবিচার না করিলে অনুধাবন করা যায় না ( স্থঃ ১৬ জুষ্টব্য )। 

(৩) (ক) বাংলায় অক্ষরের মাত্রা পূর্ববনিষ্দিষ্ট বা ঞ্রুব নহে, ছন্দের 72667 
বা পরিপাঁটী অন্গুসারে ইহা নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্ঝাঙ্গবিচার বাতিরেকে এই 
পরিপাটী ও তাহার আবশ্যকত্ার স্বব্বপ নির্দেশ করা সম্ভব নহে ( ব্ুঃ ২৭-৩০ 
রষ্টব্য )। 

(খ) যখন বাংলায় সম্পূর্ণ অগ্রচপিত কোন শব্দ উংরাঁজী বা অপর কোন 
বিজাতীয় ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলা কবিতার পাদ পূরণ করা হয়, তখন 
এইরূপ শবের মাত্রীবিচার কিরূপে হইবে? রবীন্দ্রনাথের *চা-চক্র” কবিতাষ 
£090961656190+ “আধুনিক” কবিতায় 2110-101011200), বিজেন্দ্রলালের 
গ্হাসির গানে” ৫০1) 1661 20010701607 12772 প্রভৃতি বিদেশী শব্ধ বা শব্দ- 
গুচ্ছ দিয়া পাঁদপূরণ করা হইয়াছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাত্জাবিচীর (কবলমাস্্ 
পর্ধ্বাঙ্গবিচার অনুসারেই করা সম্ভব ; অন্য কৌন উপায়ে এই সব শবে অক্ষরের 
মাত্রাবৈচিত্র্য নির্ণয় করা যায় না। 

(৪) বাংল! পঞ্ঠে অমিতাক্ষর ছন্দোবন্ধে ও আরও অনেক স্থলে পর্কের 
মধ্যেই ছে পড়িতে পারে। কিন্তু পর্কেব মধ্যে যেখানে সেখানে এই ছেদ 
পড়িতে পারে না, পর্বাঙ্গবিচার করিয়া ছুই পর্ধাঙ্জের মধ্যেই এইরূপ ছেদ 
বসান যাইতে পারে। 


নয় মাত্রার ছন্দ 


১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের “বিচিত্রা”ম নয় মানার ছন্দ সম্বন্ধে একটি 
প্রশ্ন উখাপন করিয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্কের ব্যবহার দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না। বাংলায় চার, পাচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পর্ব 
লইয়া ছন্দৌবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু নয় মাত্রার পর্বব অবলম্বন করিয়া! কবিতা! বচন। 
হইতে পারে কি-না__সে বিষয়ে পথনিদ্দেখ করিবার জন্য ছন্দঃশিল্পীদের আহ্বান 
করিয়াছিলাম। এতৎসঞ্গর্কে মাত্র দুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। 
একটির লেখক- শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যার “বিচিত্রা” শ্রীশৈলেন্দ্রকুমীর মল্লিক। 
অপরটিব লেখক-কান্িক ১৩৩৯ সংখ্যার 'পরিচঘএ কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনীথ 
ঠাকুব। প্রথম প্রবন্ধে গ্রক্কাশিত উদ্াহরণের আলোচনা পবে করিব, প্রথমে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্িৎ বিশ্পেষণ কবিতে চাই। 

রবীন্দ্রনাথের মত--বাংলীয় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে 
পারে। তার পৃর্বপ্রকাশিত লেখা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং 
কযেকটি নৃতন দৃষ্টান্তও রচন] কবিয়্াছেন। বাংলা ছন্দে কি চলে আগ না-চলে 
এ সন্ধে অবস্ঠ রবীপ্রনাথের মত অতুনণীয় ছন্দঃশিল্পীব মতই প্রামাণিক বপিয়া 
গৃহীত হণপয়! উচিত। কিন্তু তাহাব প্রবন্মটি পড়িয়া মনে হইল তিনি ঠিক 
আমার প্রশ্নটিব উত্তব দিবার চেষ্টা কবেন নাই। নয়্‌মাত্রার চরণ লইয়া 
যে ছন্দোবন্ধ হয়, তিনি তাহারই উদ্দাহবণ দরিক্লাছেন, কিন্তু নয় মাত্রার পর্বব 
লইয়া ছন্দোবন্ধ হয় [কি-না তাহা বুঝাইবার বা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। 
তিনি যে পর্ধের কথ। চিন্তা ন। করিয়া, চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাঁহ। 
এ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায়। তিনি নয় মাত্রার ছন্দেব 
দৃষ্টান্ত দেওযাঁর পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছনের 
দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে প্বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ 
নৈপুণোর দরকার কবে ন1।” এগাঁর হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি 
তিনি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা লইফ্াই গণন1 করা 
হইয়াছে, চরণের উপকরণ পর্বের মীত্রাসংখ্যা লইয়া গণনা কর! হয় নাই তাহা ত 
স্বম্পষ্ট। একটু বিশ্লেষণ করা যাঁক। 


২০৪ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


এগার মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্তগুলির ছন্দোলিপি করিলে এইকপ ীড়ায়-_ 


১। চামেলির £ ঘন-ছায়া- | বিতানে (৪ +৪)+৩ 
বনবীণ| £ বেজে ওঠে | কী তানে। -(৪+৪)+৩ 
স্বপনে £ মগন সেথা | মালিনী -০(৩+৩+২)+৩ 


কুহম" £ মালার £ গাথা! | শিথানে ॥ ০ (৩+৩+২)৭+৩ 


এখানে ছন্দের উপকবণ আট মাঁত্রাব পর্ষ। প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার 
পর্ব ও পরে একটি তিন মীত্রার অপুর্ণ (০851606) পর্ব আছে। হয়ত কেহ 
অন্যভাবেও ইহার ছন্দোলিপি করিতে পারেন-- 


চামেলির £ ঘন. |ছায়” : বিতানে -5(8+২)+(২1+৩) 
বন বীণ| £ বেজে ]ওঠে এ£কীতানে। -(৪+২)+(২+৩) 
স্বপনে :মগন | সেথা : মালিনী _(৩1৩)+(২+০) 


কুহ্গস £ মালার [গাথা : শিথানে ॥ »০(৩+৩)4-(২4+৩) 


এ বকম ছন্দোলিপি কবিলে মূল পর্বটি হণ ছয় মাত্রার, এই চরণটি একটি 
ছয় মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাঁচ মাত্রার অপূর্ণ পর্বের সমষ্টি হয! টাভায়। 


এ রকমের ছন্দোবন্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পৃর্ধেও কবিয়াছেন। যেমন-- 


তাহারে শুধানু হেসে | যেমনি »৮(৩+৩+২)+৩ 
-নতমুখে চলি গেশ। | তব্ণী ল্ল(৪ 18) +৩ 
--খ ঘাটে বাধিব মোর | তরণী -(৩+৩+২)+৩ 


এ রকম গ্রতযেক চরণের সন্কেত ৮+৩। 
৬7৫ সঙ্কেতের উদাহরণও পাওয়া য।য়-- 


--শিল! রাশি রাশি | পড়িছে খসে »০(২+৪)+(৩+২) 
--গরজি উঠিছে | দাকপ রোষে -(৩+৩)4+(৩+২) 


প্রাচীন কবিদের একাঁবলী আসলে এই সঙ্কেতের ছন্দ । 


২। মিলন-মুলগনে | কেন বল স(৩+৪)+-৪ 
নয়ন করে তোর | ছল্‌ ছল! ০ (৩+৪) +9 
বিদায়-দিনে যবে | ফাটে বুক, স্(৩7-৪)18 


মে দিনে। দেখেছি তো | হাসি মুখ ॥ স্র(৩+৪) 47৪ 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৫ 


এখানে মূল পর্বা সাত মাত্রার । এ সঙ্কেতের উদাহবণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার 
কাব্যেও পাওয়া যায়-- 


তাহাতে এ জগতে | ক্ষতি কার, 
নামাতে পারি যদি | মনোভার? 
দু কথ! বলি যদি | কাছে তার 


তাহ'ত আসে যাবে [|কীবাকার? 
তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্ববপ্রকাশিত কাব্য হইতেই 
দিয়াছেন-_ 
৩। গগনে গরজে মেঘ, | খন বরষ। »০৮ ৫ 
কুলে এক! বসে আছি, | নাহি ভরস! -৮০৮-৫ 
আরও দেওয় যায় যেমন--- 
রভীন থেলেন| দিলে | ও রাও হাতে *৮ 4৫ 
তখন বুঝিরে, বাছা, | কেন যে গাতে ০৮4৫ 
এই ছুই উদাহবণেই মূল পর্দম আট মাত্রার | 
পনের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন-- 
৪1 হেবীর জীবন দিয়ে | মরণেরে জিনিলে »০(৩+৩+২)47+0৪+৩) 
নিজেরে নিঃস্ব করি | বিশ্বেরে কিনিলে »(৩+৩+২)4+0৪+৩) 
এখানে মূল পর্ব আট মাত্রার । পূর্ববপ্রকাশিত কাব্যেও এ রকম পাওয়া ফায়, 
যেমন-_ 
দিন শেধ হয়ে এল | আধারিলধবণী -৮৮+* 
সতেব মারার ছন্দের থে উদাহবণ রবীন্দ্রনাথ দিযাছেন সেখানে মুপ্রিত দুইটি 
পংক্তি যোগ করিয়া তবে সতেবটি মাত্রা পাওয়া যায়। সুতরাং সেখানে যে সতের 
মাত্রার পর্ব নাই তাহা খলাঈ বাহুলা | 


৫1 ভরা নদী ছুই কুলে কুলে 
কাশবন ছুলিছে। 
পৃণিমা তারি ফুলে ফুলে 
আপনারে ভুলিছে। 
এখানে পংক্তিগুলিতে যথাক্রমে ১০১ ৭, ১১ ৭ মাত্রা করিয়া আছে। এক 
একটি পংক্তির শেষে যে স্ুম্পষ্ট যতি আছে ত্বাহা লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধরা; 


নতি বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষে যে ধতি আছে তাহা অর্-ঘতি কি পূর্ণঘতি 
তাহ! লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে। যদি তাহাকে অর্দ-তি বলিয়াও ধরা 
যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পর্বের শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, 
স্বতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব এখানে পাওয়া যায় না । আমার নিজের 
মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পর্ব নাই, দশ মাত্রার পর্বা থাকিলে কাবোর ষে 
গান্ভীধ্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির 
শেষে পূর্ণযতি আছে বলিয়! মনে হয়, সুতরাং এক একটি পংক্িকেই আমি এক 
একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই। প্রতি চরণে ছুই পর্ব, এবং মূল পর্ব প্রথম ও" 
তৃতীয় চরণে ছয় মানার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে চার মাত্রার । মূল পর্ব সর্বত্রই 
ছয় মাত্রার অথবা সর্বত্রই চর মাত্রার এইরূপ ধরিয়া পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও 
চলিতে পারে । 

উনিশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন সেখানেও দুইটি পংক্তি 
যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায় না। অথচ এক একটি পংক্তি আসলে 
এক একটি চরণ; পর্ধ নহে, পর্বাঙগ ত নহেই। 


৬। খন মেঘভার | গ্রগন তলে সু ৬ 4৫ 
বনে বনে ছাঁয়। | তারি, স্৬শঁহ 

একাকিনী বসি | নয়ন-জলে -৬ 7৫ 

কোন্‌ বিরহিণী | নারী। -৪৬+২ 


এখাঁনে ছগ্ন মাত্রার পর্ধ অবন্ম্থন করিয়া ছন্দ রচন! করা হইয়াছে । প্রতি 
চবণে দুঈটি পর্ব, প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ । প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ 
পর্ব্ধট পচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ছুই মাত্রার । 

একুশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন, সেখানেও এ এ মন্তব্য 
খাটে । দুইটি পংভি বা ছুইটি চরণ যোগ লা করিলে একুশ মান্র! পাওয়া যাগ না, 
ছন্দের মূল উপকরণ যে পর্ব ভাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়। মাত্রা পাওয়া যাইতেছে। 


৭। বিচলিত কেন | ম'ধবী শাখা স্দ৬+৫ 
মগ্ররী কাপে | থর থর »০৬+৪ 

কোন্‌ কথ। তার | পাহীয় ঢাক ৬7৫ 
চুপিচুপি করে | মরমর »০৬+৪ 


ৃষ্টান্তগুলির বিঙ্লেষণ হইতে বোঝা যাঁয় ঘে রবীন্দ্রনাথ পর্বের মাত্রার 
কথা এ প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা, কখন কখন চরণের 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৭ 


'অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দৌবিভাগ অর্থাৎ শ্লেকার্ধের মাত্রার সংখ্যার হিসাব 
করিয়াছেন । কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদ্ধাহরণগুলি তিনি 
দিয়াছেন তাহাতেও যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়। যায়, নয় মাত্রার পর্ব পাওয়া 
যায় না, তাহা বিচিত্র নহে । দশ মাত্রার পর্বই বোধহয় বাংলা ছন্দের বৃহত্তম 
পর্ব, এনদপেক্ষা বৃহত্তর পর্বের ভার সহা করা বাঙালীর ছন্দে বোধহয় সম্ভব 
নহে | সতেব, উনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্রাসখ্যা লইয়া বাংল! ছন্দের পর্ব 
গঠন করা অসম্ভব । 

পর্বব লইয়া এত আলোচনা করিতেছি, কারণ পর্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ । 
পর্ধের সন্িত পর্ব গ্রথিত করিমাই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়) পর্বের 
মাঞজ্াসংখা। হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যার; মিতাক্ষর ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্য। 
পরিমিত বলিয়াই তাহ মিতাক্ষর | পর্বের মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখিয়া নানাভাবে 
চরণ ও স্তবক গঠন করিলেও ছন্দের একা বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্ধের মাত্রা- 
সংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্রা বা স্তবকগঠনের গীতি দ্বারা 
ছন্দের এক্য বঙ্জায় বাধা যাইবে না। দু'একটি উদাহরণের দ্বারা আমার 
বন্তবাটি পরিষ্ফুট করিতেছি । 

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি-- 
এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা । 
সকাল বেল! কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়-_ 
এই ঢরণটিতেও মোট সতের মাত্রা। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্য। 
সমান বলিয়া তাহাদ্দেব সতের মাজার ছন্দ নাম দিয়! এক গোত্রে ফেলা কি সম্ভব 
হইবে? এই ছুইটি চরণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পারে? ইহার 
উত্তর-না। কারণ, এই দুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের গ্রকৃতি ভিন্ন | 
এই পার্থকোর স্বরূপ নোঁঝ1 যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্কোর মাত্রা হইতে। 
গ্রথম চরণটিতে মূল পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইবপ-- 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি ০ (৬+৬+৫) 
দ্বিতীয্জ চরণটিতে মূল পর্ধব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_- 
সকাল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যার -(৫+৫+৫+২) 


ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থকোর 
জন্যই উদ্ধৃত চরণ ছুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। কাজেই 


২৯৮ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পর্বের 
মাত্রাসংখ্যার অনুযায়ী করাই সঙ্গত, চরণেব মাত্রানংখাণর অন্তসাবে করিলে কোন 
লাভ নাই। 
আর একটি উদাহরণ গিই__- 
হেরিমু রাতে, উতল উৎসবে 
তরল কলরবে 
আলোর নাচ নাচায় চাদ সাগরজলে যবে, 
নীরধ তব নম নত মুখে 
আমারি আঁক! পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে । 
দেখিনু চুপে চুপে 
আমারি বাধ। মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে বূপে 
অঙ্গে তব হিলোলিয়। দোলে 
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে ॥ 
উদ্ধৃত শ্ভবকের ভিন্ন ভিন্ন চরণে যথাক্রমে ১২১ ৭, ১৭) ১২, ১৭, ৭, ১৭, ১২১ 
১২ যাত্রা আছে। এক একটি চরণের যোট মাত্রাসংখা হইতে অথবা শির্দিষ্ 
মাত্রার চরণ-সন্নিবেশের রীতি হইতে এখানে স্তবকের একানূত্র পাওয়া যায় না। 
কিন্তু বরাবর পাচ মাত্রার মৃলপর্বব ব্যবহৃক হইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের 
একা বজায় আছে। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় 
পর্বের মাত্রাসংখ্যা হইতে, চবণের মাত্রাসংখ্যা হইতে নচে। 
এই উপলক্ষে পর্ব সম্বন্ধে দু-একটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ কবিতে চাই । 
প্রত্যেক পর্ধের পরে একটি অর্দ-যৃতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার 
একবারের ঝোঁক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহঠের জন্ত অতি সামান্য ক্ষণের 
জন্য জিহ্বাব ক্রিয়া বিবত থাকে । চিহ্বার এক এক বারের ঝোকে ক্লান্তিবোধ 
বা বিরাষের আবশ্বকতার বোধ না-হওয়া পর্যাস্ত যতটা উচ্চাবণ কর! যায় 
তাহারই নাম পর্ব । 
এক একটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সমাটটি। অন্ততঃ দুইটি পর্ববা্গ 
না থাকিলে পর্বের মধ্য ছনের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির 
বেশী পর্বাঙগ দিয় পর্ব গঠিত হয় না, গঠন কবিতে গেলে তাহা বাংল! ছন্দের 
গত্তির ব্যভিচারী হইবে । এক একটি পর্বাঙ্গে এক হইতে চার পরাস্ত মাত্রা 
থাকিতে পারে। এক একটি পর্ধাঙ্গ সাধারণতঃ একটি গোটা মূল শব অথবা 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৯ 


একাধিক গোটা মূল শব্দের সহিত সমান। পর্বাঙ্গ স্বরগান্তীর্ধেঃর উথ্থান- 
পতনের এক একটি তরঙ্গের অনুসরণ করে। 


পর্ব ও চরণেব মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ মাত্রেই একাধিক 
পর্ধ্রের সম | পর্বের পর অর্ধঘতি, আর চরণের পর পুর্ণযতি থাকে । 
এইবাব নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টাস্ত বলিয়া কবিগুরু যে উদ্দাহরণগুলি দিয়াছেন 
সেইগুলিব বিশ্লেষণ করা যাক। 
(ক) আধার রজনী পোহাঁচ, 
জগৎ পুবিল পুলকে, 
বিমল গ্রভাত কিরণে 
মিলিল ছ্যুলোক ভূলোকে । 
এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে নয় মাত্র। আছে। কিন্তু এক একটি পংক্তি কি 
এক একটি পর্ব, না, চরণ? পংক্তির শেষে যেষতি আছে তাহা অর্দযতি, না, 
পুর্ণঘতি? জিহ্বাব ঝোঁক কি পংক্তিব শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে, না, 
পূর্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া আবাব নৃতন ঝৌকের আরশ হইতেছে? ইহার 
ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে 7 
আধাব : রজনী : গোহাল, | 
জগৎ : পূরিল : পুলকে, | 
বিমল £ প্রভাত £ কিরণে | 
মিলিল £ ছ্যুলোক : ভুলোকে । | 
এইরূপ, না, 


আধার : রজনী [| পোহাল, »(৩+৩)4+৩ 
জগৎ্খ £ পুরিল | পুলকে, »-(৩+৩)+৩ 
বিমল : ভাত | কিবণে ০০ (৩-+৩)+৩ 


মিলিল : হ্যলোক | ভুলোকে |» (৩+৩)+৩ 
এইরূপ ? 
আমার মনে হয়ঃ উদ্ধৃত ক্লৌকটিতে ছয় মাক্সার পর্ববই মূলপর্ব্, এবং দ্বিতীয় 
প্রকারে ছন্দোলিপি করাই ম্বাভীবিক। কয়েকটি যুক্তি এ সম্পর্কে উ্াপন 
করিতেছি । 
'আধার ও "রজনী এই ছুইটি শব্দের উচ্চারণকালে তম্মধো ধ্বনিব 


যে প্রবাহ, “রজনী'র পর পোহাল উচ্চারণ করিতে গেলে তন্মধ্যেও কি 
14--1981 3.7, 


২১ বাংল৷ ছন্দের মুলসুত্র 


ধ্বনির সেই প্রবাহ ? 'আাধার, ও “রজনীর মধ্যে যতি নাই, কিন্তু রিজনী*র 
পরে কি একটি হ্স্বঘতি ব1 অর্দযতি আদে না? বদি আসে তবে এখানেই 
পর্বের শেষ ও নূতন একটি পর্ধের আরম্ত। 

“পোহাল” শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং এখীনেই একটি বাক্যের 
শেষ হইয়াছে । স্থতরাং এখানে একটি পূর্ণধৃতি আসাঁই কি একাস্ত স্বাভাবিক 
নহে? যদি এথানে পূর্ণঘতি আসে, তবে এখানে একটি চরণের শেষ হইয়াছে । 
জটিল স্তবকের মধ্যে যেখানে 91117665] বা অপূর্ণ চরণের বাবহার হয় সেখানে 
ভিন্ন অন্যত্র একটিমাত্র পর্ধে চরণ গঠিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই 
যে ত্রন্বযত্তি ব অর্ধযতি মোটে আঙসিল না, একেবারেই পুর্ণঘতি আসিয়! পড়িল-- 
এইভাবে উচ্চারণ হয় না। স্থতরাং 'পোহাল? শব্দের পর যদ্দি পূর্ণঘতি থাকে 
তবে তাহার পূর্বে কোথাও হুম্বযতি নিশ্চয়ই আছে এবং সেইখানেই পর্বের 
শেষ হইয়াছে । 

পরের দুইটি উদ্রাহরণ সম্বন্ধেও একথা খাঁটে। সে ছুটিও ছয় মাত্রার পর্বে 
রচিত। 


(খ) শোডাঁতেই £ ঢাক | বাঁজন| সু (৪ 4২)4-৩ 
কাজ করা তার |কাজনণা »০(৪+২/4৩ 
(গ) শকতি  :হানের | দাঁপনি -০(৩+৩)+৩ 
আপনারে £ মারে | আপনি »(৬+২)৭৯৩ 


ছয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার, রবীগুরনাথের কাব্যে খুব বেশী, এ বিষয়ে তাহার 
প্রবণতা স্বাভাবিক। 

(৩+৩+৩) এই সঙ্কেতে নয় মাত্রার ছন্দ রচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ 
তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া দাডায় ) অর্থাৎ যাহাকে নয় মাত্রাব পর্ব বপিতে চাই 
তাহা ছয় মাত্রার একটি মূল পৰ্ধ এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্বের সমষ্টি 
হইয়া! দাড়ায়। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন । 

এই উদ্বাহরণগুলিতে যে নয় মাত্রার পর্ধ নাই তাহার একটি 010018] 6950 
ব! চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দ্িব। আপাততঃ অন্য ৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করা যাক। 

(ঘ) আনন দিলে অনাহতে 
ভাষণ দিলে বীণ! তানে। 
বুঝি গে! তুমি মেঘদুতে 
পাঠায়েছিলে মোর পানে। 


নয় মাত্রার ছন্দ ২১১ 


এখানে মূল পর্ধ নয় মাত্রার নয়, যদ্দিও প্রতি পংক্তিতে নয়টি মাত্রা আছে। 
মূল পর্ব পাচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ধ, 
একটি পাঁচ মাত্রার পূর্ণ পর্ধ, অপরটি চাঁর মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। ছন্দোলিপি 
করিলে এইরূপ হইবে-_ 


আমন দিলে | অন! : হতে »৮(৩+২)+(২+২) 
ভাষণ : দিলে | লগা: তানে, --(৩+২)+(২+২) 
বুঝি গো: তুমি | মেঘ £দূতে -(৩+২)+(২+২) 
পাঠায়ে £ ছিলে | মোর : পানে »(৩+২) +(২+২) 


এখানে (৩+২+৪) সঙ্কেতের পর্ব নাই, ত+২)+(২+২) সঙ্কেতের চরণ 
আছে। “আসন” ও “দিলে এই ছুই শকের মাঝে যেরূপ ধ্বনির প্রবাহ, 
“দিলে” ও “অনাহতেব মধ্যে সেরূপ নয়। “দিলে শব্দটির পর একটি যতি 
অবশ্যস্তাবী, সেখানে একটি পর্বের শেষ ধরিতে হইবে । 
এতস্িন্ন (৩+২+৪) এই সঙ্কেতে পর্ব রচিত হইতে পাবে কি-না সে 
সম্বদ্ধে কয়েকটি ৫ %727/ আপত্তিও আছে । প্রবন্ধ-শেষে সেইগ্ুলি আলোচনা 
করিব । 
(ও) বলেছিনু বসিতে কাছে 
দেবে কিছু ছিল না আশ!1। 
দেবে। বলে যে জন যাচে 
বুবিলে ন। তাহারে ভাবা । 


এখানেও এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, 
প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাঁচ মাত্রার । সঙ্কেত (২+২)+(৩+২); 
প্রথম চার মাত্রর পর একটি অদ্ধধতির লক্ষণ তুষ্পষ্ট | 

একটু চেষ্টা করিয়া বরং এখানে এক কৌঁকে সাত মাত্রা পর্য্যন্ত উচ্চারণ 
করিয়া প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রীর একটি পূর্ণ ও ছুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব 
রাখা যায়, কিন্তু সমন্ত পংক্তিটিকে এক পর্ব ধরিয়া পাঠ অন্ব।ভাবিক হইবে। 


(5) বিজুলী কোথ| হ'তে এলে 
তোমারে কে রাধিবে বেঁধে। 
মেঘের বুক চিরি গেলে 


অভাগা মরে বেদে কেদে। 


২১২ বাংল ছন্দের মূলসূত্র 


ছু) মোর বনে ওগো! গরবী 
এলে যদি পথ ভুলিয|। 

তবে মোর রাঙা করবা 
নিজ হাতে নিয়ে ভুলিয়।। 


এই ছুই উদ্াহরণেই মূল পর্ব ছয় যাত্রার। (৮) উদাহরণে প্রতি পংক্িতে 
তিন মাআার পর এবং (ছ) উদ্াহরণে প্রত্তি পংক্তিতে ছয় মাত্রাব পব অনেকটা 
বেশী ফাঁক ইচ্ছাপূর্বক রাখিয়া লেখা হইযাছে। সথতরাং এ এঁ স্বলে যে নৃতন 
করিয়া ঝোঁক আরম্ত হইয়াছে এবং একটি পর্ব শেষ করিয়া আর-একটি পর্বব 
আবন্ত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্তক। 
স্মরণ বাখা উচিত যে বাংলায় ছয় মাক্রার পর্ব আছে, পর্বাঙ্গ নাই | চার মাত্রাব 
চেয়ে বড় পর্বাঙ্গ বাংলায় অচল । 


(জ) বাবে বারে যায় চলিষ| 
ভাসায় নযন-নীরে নে, 
বিরহের ছলে ছলিষ! 
মিলনের লাগি ধিবে নে। 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪+৪-+১--এই ভাবে বিশ্বেষণ কবিয়া পড়িতে বণিয়া- 

ছেন। তিনি বলিয়া! না দিলে অনেকেই বোধহয় ইহাকে ৬+৩ এই ভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ কবিতেন। নহিলে হে ভাবে 
শবকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অন্বাভাবিকতা আসে। 


ভানায় নয়ন নীরে | সে 


অথবা 
যাবার বে | লায়, দুষা | রে-- 


এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ কবিলে একটু কৃত্রিমতার অভিযোগ যথার্থই 
আসিতে পারে । এক, ছুই বা তিন মাত্তার ছোট শব্দকে ভাঙিয়া পর্ব অথবা! 
পর্বাঙ্গগঠন এক স্বরাধাত প্রধান (বা ছডা-র) ছন্দে চলে। অন্ঠত্র কেবল 
অপূর্ণ অন্তিম পর্বগঠনের সময়ই ইহা চলিতে পারে। উপরের উদ্বাহরণে যে 
শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু য়ন 
ও “বেলায়” এই ছুইটি শক যে ভাবে ভাঙা হইয়াছে তাহাতে একটু কত্রিমতা 
ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এ স্থত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে “চরণের শেষে যেখানে 





নয় মাত্রার ছন্দ ২১৩ 


দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধবনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই যতির মধ্যে 
তাঁকে আসন দেওয়া যায়” $* কিন্তু অন্যত্র তাহা চলে না। 

যাহা হুউক, চার চার মাত্র! করিধাও যদ্দি ভাগ কর! যায়, তবে এক একটি 
বিভাগ যে পর্ব ও সমগ্র পংক্তিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই বলিতেছেন যে “চরণের শেষে দীর্ঘ যতি” আছে বলিয়া পংক্তির 
শেষের ধ্বিনি'কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হই তছে। সুতরাং এখানে যে চার 
মাজার পর্ব ও নম» মাজ্রাব চরণ আছে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা নিশ্রয়োজন। 


(ঝ) আলে! এল যেদ্বাবে তব 
ওগো! মাধবী বনছাষ।। 
দৌহে মিলিধা নব নব 
তৃণে বিছায়ে গাথে। মাষ। ॥ 
এধানেও প্রতি পংকজ, এক একটি চবণ, পর্কা নহে । লিখিবার কায়দা হইতেই 
বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংজ্ি্ৰ প্রথম ছুই' মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে 
এবং তদছ্ছদরণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পণভির প্রথম ছুই মাত্রাকেও বিচ্ছিন্ন রাখ! 
প্রয়োজন । সুতবাং বড জোব এখানে সাত মাত্রার পর্কা পাওয়া যায়। সে ক্ষে্রে 
হন্দোলিপির সস্কেত হইবে ২+(৩+৪), (২4৩৭৪) নতে | নতুবা (২7+৩)+ 
(২+-২) এই সঙ্কেতে মূল পর্ব পাঁচ যাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ চলিতে 
পাবে। সমগ্র পক্তিটি একটি পব্ৰ এবং ইহাব মধ্যে অর্দধতিরও স্থান নাই-- 
এরূপ ধারণ! কেন অসঙ্গত তাহা পবে বলিতেছি । 
(4) সেভারের তারে ধানশ। 
ম্‌ডে মীড়ে উঠে বাঁজিয1। 
গোখুলিৰ রাগে মানসী 
সরে যেন এলো! সাজিয়। ॥ 


এখানে মুল পর্ব ছয় মাত্রার । প্রতি পংক্তিতে ছুইটি পর্ব) প্রথমটি ছয় মাত্রার, 
দ্বিতীয়টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ধ। (ছ) উদাহরণের সহিত ইহার ছন্দো গত 
কোন প্রভেদ নাই। “নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া" ও *ন্ুরে যেন এলো সাজিয়া* 
ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই | 


* “বাংল! ছন্দের মূলহুত্রে”র ২১ কে) শুত্রে এই কথাই বলী হইয়াছে। 





১৪ বাংল! ছন্দেব মুলপুত্র 


(ট) জলে ভরা নয়ন.পাঁতে 
বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী | 
কি লাগিয়। বিজনরাতে 


উড়ে হিযা হে বিরাগিণী ॥ 


এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ, প্মতি চবণে দুইটি পর্ব । প্রথমটি ৭ 
মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মান্রীব। ৪ ও ৫ মীত্রাব পর্বাঙ্গ-সম্বলিত » মাত্রীর পর্বব 
এখানে নাই । প্রথমতঃ পাঁচ মাত্রীর পর্ধাঙ্গ হয় না। উপবের পংক্কিগুলিতে 
'নয়ন-পাতে” “মেঘ-রাগিণী? প্রভৃতি এক একটি পর্ব, পর্ধাঙ্জ নহে; পড়িতে 
গেলেই একাধিক ৮০৮ বেশ ধরা পড়ে। লিখিবার কায়দা হইতেও দেখ! যায় 
যে চার মাত্রার পরই একটু বেশী কবিয় ফাক পাখা হইয়াছে । তাহাতেও বোঝা 
যায় যে এঁ স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ এখানে পর্বববিভাগ হইয়াছে । 

হ্ুতরাং দেখা যাইতেছে ষে নয় মাত্রার ছন্দেব দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদ্বাহরণ- 


গুলি ববীন্দ্রনাথ দিযাছেন। সেগুলি নয় মাত্রাব চরণের দষ্টান্ত। নয় মাত্রার 
পর্বের দৃষ্টান্ত নহে। 


এইবার ০068] ৫৪৪1 বা চূড়ান্ত প্রমাণেব কথা! বলি। পর্ববমাত্রকেই 
পর্ধ্বাঙ্গে বিভাগ কবার নানা সঙ্কেত আছে । আট মাত্র'র পর্ধকে ৪+৪ অথবা 
৩+৩+২ সঙ্কেত অনুসারে, দশ মাত্রার পর্রকে ৩+৩+৪, ৪+৩+৩; 
৪+:৪+২, ২+৪+৪ সঙ্কেত অস্গসারে পর্ধাঙ্গে বিভক্ত কবা যায়। কিন্তু দুইটি 
পর্ধের মোট মাল্রা সমান থাকিলে তাহাদের পর্ধাঙ্গবিভাগের সঙ্কেত বিভিন্ন 
হইলেও তাহারা একাসনে স্থান পাইতে পাবে। নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়া যে 
উদ্লাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নানা বিভিন্ন সঙ্কেত আছে । যদি বিভিন্ন 
সন্কেতের পংক্তিগুলির পরম্পর পরিবর্তন দ্বারা ছন্দ অন্ষুগ্ন থাকে তবেই গ্রমাণ 
হইবে যে পংক্কিগুলি পর্বব। যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের 
মধ্যে পর্বগত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্যা সমান থাকিলেও এ কারণে 
ছন্দঃপতন হইস্েছে। অর্থাৎ পংক্তিগুলি চরণ, পর্ব নহে । এইবার পরীক্ষা! 
করা যাক। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্তিগুলি উদ্ধত করিতেছি-_ 
গভীর গুরু গুরু রবে 
বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী। 
মোর ব্যখাখানি লুকায়ে 
বসিয়াছিলে একাকিনী ॥ 


নয় মাত্রার ছন্দ ২১৫ 


অর্থের খিচুড়ি হৌক, ছন্দেবও খিচুড়ি হইতেছে কি? প্রতি পংক্তিতে নয় মাত্রা 
কিন্ত বজায় আছে। 
শুকতাব! চাদের সাথী 
সাথী নাহি পায় আকাশে । 


চাপা, তোমার আডিনাতে 
ভাপাপ় নয়ন নীরে মে। 


এ স্থলে প্রতি পংক্কিতেই নয় মাত্রা আছে, কিন্তু ছন্দ অক্ষগ্র আছে কি? 
এই উপলক্ষে শ্ীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে 

চাই। তীহাব রচনা হইতেও ঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল না, কারণ তাহার উদ্বাহরণে 

প্রতিসম পংক্কিগুলিতে একই জঅঙ্কেত রাখিমাছেন। গুরু ছন্দ গর্জন+ “করি 

বুন্ত বর্জন এই ছুই পশক্কিতে একই সম্কেত, (২ +৩)+৪ | সেইকপ “রাখিলাম 

নয় মাত্রা” “করিলাম মহাযাত্রা” এই ছুই স্থলে সঙ্কেত (৪+২)+৩। তত্রাচ 

“ছন্দ কিছু হইয়াছে কি-না ছন্দরসিকই বলিতে পারেন ।” 

এইবার নয় মাজার ণর্রবচন বাংলায় সম্ভব কি-না তৎসম্থত্ধে দু-একটি তর্ক 

উত্থীপন করিতে চাই । পূর্ব পক্ষ ও উত্তব পক্ষের মধো বিচার হিসাবে সেগুলি 

বোঝান স্থবিধা হইবে । 

পৃং পঃ-নয় মাত্রার পর্ব বাংলায় না-চলার কোন কারণ নাই। বাংলায় বিষম 
মাত্রার পর্কা চলে এবং দশ মাত্র! পধ্যন্ত দীর্ঘ পর্যেব চলন আছে। 
স্থতবাং নয় মাতার পর্ব বেশ চলিতে পাবে। 

উঃ পঃ--কিন্ত তাহার উদাহরণ দিতে পার? 

পৃঃ পঃ-উদাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। এ বকমের পর্ব কবিবা 
হয়ত ব্যবহাব করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে কবিলে্ করিতে 
পারেন। না-কবিবার কোন কাবণ আছে কি? 

উঃ পঃ--আছে। বাংল! ছন্দেব পব্বগঠনের রীতি অন্ুপাবে নয় মাত্রার পর্ব 
রচিত হইতে পাবে না। 

পৃঃ পশশ্কেন।? 

উঃ পঃ--পর্ধমাত্রেই ছুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সমষ্টি। বাংলায় যগ্ন চার 
মাত্রার চেয়ে বড় পর্ববাঙ্গ চলে না, তখন ছুইটি পর্বাজ দিয়! নয় মাত্রার 
পর্বব রচিত হইতে পারে না। যদি তিনটি পর্বাঙ্গ দিয় নয় মাত্রার পর্বব 


২১৬ বাংল! ছন্দের মুলসূ্ 


রচনা করিতে হয়, তবে নিয়লিখিত কয়েকটি সঙ্গেতের অন্ুসবণ করিতে 
হইবে £-(অ) ২+৩+৪, (আ) ৪+-৩+২, (ই) ২+৪+৩, 
(ই) ৩+৪+২, (উ) ৩+৩+৩, (উ) ৩+২+৪, (খ) ৪+২+4-৩, 
(এ) ৪+৪+১, (এ) ৪+১+৪, (৪) ১+৪-+৪। কিন্ত এই দশটির 
মধ্যে (ই), (ঈ), (উ), খে, (এ) নামক সস্ষে গুলি অচল, কারণ তাহাতে 
দৈর্ঘ্যের ক্রম অন্রমাবে পর্বাজগুদিকে সাজান হয় নাই, স্থতরাং বাংজ। 
ছনের একটি মূল বাতির ব্যতিচাব হইয়াছে । বাকী বহিল পাচটি,- 
(আ, (আ), (উ), (এ), (৪) ভন্মধো (আ, আআ, (এ), (ও। নামক 
সন্কেতে ঘুগ্ মাত্বাব ও অধুগ্ম মাত্রাব পর্বাঙ্গের প্র পর সঙ্গিবেশ 
হইযাছে। বিষম মায়ার পর্বণাঙ্গ পব পর থাকিলে একটা উচ্ছল, চপল 
ভাব আসে, তজ্জন্য অবিলম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছুন্দের ভাবসাম্য রক্ষা 
করিতে হয়; অথাৎ কেবগমাত্র ছুই পর্দাঙ্গযোগে রচিত পর্বেই বিষম 
মাত্রাব পর্ধাঙ্গ ব্বহৃত হইতে পাবে। শন পর্বাঙ্গবিশি্ট পর্বে 
অযুগ্ম মাত্রার পর্বাঙ্জ বাবজত হইলেই তাহাব পণ আর-একটি অযুগ্ধ 
মাত্রাব পর্ব বলাইরা ছন্দের লামা রক্ষা কবিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 
'সবুঙ্গপত্রে” ছন্দ সম্বন্ধে থে প্রবন্ধগুলি পূলে লিখিয়াছলেন তাহাতেও 
এই তত্েব আভাস আছে । পবিচয়েল রবীন্থনাথ নয় মাত্রার 
ন্দের যে উদাহবণগুলি দিয়াছেন সেগুলিনে যে তিনি পংক্জিতে 
বাস্তবিক একাধিক পর্বের ব্যবহার কবিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহ! 
হইতেও একথা প্রাণ হয়। 

পঃ--কিস্ত ডউে)-চিভিত পর্ঝাঙ্গে ত কোন বীতিরই বাতায় হয় নাই । 

পঃ--হয় নাই বটে, কিন্ত সেখানে ছয মাত্রায় পর্ববিভাগ কবাব প্রবৃত্তি 
এত সহজে আসে যে নয় মান্রাব পর্ধা আর থাকে নাঁ। নয় অধুগ্ম 
সংখ্যা। অযুগ্ম সংখ্যাব পর্ব বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না। পাঁচ ও 
সাত মাত্রার পর্ব বাংলায় চলে, কিন্তু 81029198160 005017006 বা 
ধঞ্জগতির পর্ধ হিসাবেই তাহারা চলে। সেজন্য ছুইটি মাত্র বিষম 


মাত্রার পর্ধাঙ্ের পরম্পব সান্নিধ্য আবশ্যক, সম মাত্রার তিনটি পর্ববা 
দিয়া 57100018৮60 17005609620 রাখ! যায় না। 

পৃঃ পঃ--এ সমস্ত যুক্তির সারবত্তা যথেষ্ট আছে বটে, তজ্রাচ ৩+৩+-৩ সন্কেতের 
পর্ব চলিবে না কেন? অবশ্য 911001850 7020501190 না হইতে 


নয় মাত্রার ছন্দ ২১৭ 


পারে, কিন্তু অন্ত রকমেব গতিও ত সম্ভব । কোন ভবিষ্যৎ ছন্দঃ- 
শিল্পীর রচনায় একথা প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীন তরল ত্রিপদীর 
শেষ পদ কি ৯ মাত্রার পর্ধ নহে ?* 


৯৩০৪ 


দি পিাপিস্পপী- শি শী সপ পসপস্পাশ 





শপ পিট পিপি ীশীশিশশিশাশীশিটি সাপে শশা 


& ববীঞ্জনাধ পরে এই প্রবন্ধের এক উগ্তর দিয়াছিলেন। কবিগুকব সহিত ব্তিকে প্রপৃদ্ধ 
তওযার ইচ্ছ। ছিল না বলিয়! আমি (কান প্রত্যন্তর করি নাই। দ্বিতীঘ পবন্ধেও ববীশ্রনাথ 
আমার যুন্তিব উ“র দিতে পার্িষাছেন বতিয়া মনে হয না, পর্ব ও চরণ লইয়! গোলমাল করিয়াছেন, 
৩ যে নয মাত্রার চরণ নাহ, নয মাভ্রাব পর্ণ লইঘ1, তাহ! অনেঞ্ সমধে বিশ্ত হইযাঁছেন। 
মনক অমযে আমি যাহ! বলি নাই তাহ! আমার ক্ষপ্ধে চাপাইয়। দিষাছেন, আবাব কখন কখন 
“পঞ্চমাত্র। বটিত এই বারোমাণা” প্রত্াতি বলিষা আমার বুতি'ই অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিষাছেন। 

এই প্রবন্ধটি পুণমু্রণেব বিশেষ ইচ্ডা ছিল ন1। কিন্তু বিশ্বভীগতী গ্রস্থালয হইঠে প্রকাশিত 
“ছন্া'-নামক গ্রন্থে রবাজনাথের এ সম্পকে লিখি 5 ছুইটি গ্রবন্ধই স্থান পাইয়াছে বলিষা বন্ধুদের 
অনুগোধে বন্তমান প্রবন্ধটি পুনঃগ্রকীশ কবিলাম। 

পরিশেষে বলা আবগ্তক যে, ছান্দসিক হিসাবে কবিগক'র প্রতি আমার শ্রদ্ধা কাহারও চেয়ে 
কম নহে। “সবুজপত্রে” প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধাদি গড়িয়াই ছন্দের আলোচনায় আনব প্রবৃত্তি 
হয়। ১০৩৮ সালেক বৈশাখে তাহার সহিত আমাব দেখা হয়, এবং ছন্দ লইয়| আলোচন। হয়। 
তিনি মুথে ও পত্রে এ বিষয়ে আমার প্রয়'স নম্পকে তাহার যে অভিমত গ্রাপন কবেন ত হাতে 
আমি ধস্ত বোধ করি। পরে ছন্দ সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার মতেরই 
পোষকতা হইযাঁচে বলিয়া মনে হয। ভীহার সহিত আমার কদাচ যে মতভেদ হইযাছে তাহ! 
একট! পারিভাষিক শব্ষের ব্যবহার বাঁ নগণ্য বিষষ লইয়।। ছন্দ সম্পর্কে তীহার অনুভূতির 
প্রামাণ্য আমি নতমস্তকেই শ্বীকার করি । 





পিপি | পপ | পাপী পাপপাপীপপীপ 


গগ্ঠের ছন্দ & 

পছ্যের ছন্দ লইয়া প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্লাধিক চচ্চ। হইয়াছে, এবং 
বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাধ্যচ্ছন্দের বীতিনির্ঁয়ের চেষ্টাও হইযাছে। কিন্ত 
ছন্দ কেবল পছ্োে নয়, গগ্ভেও আছে। ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমন্ত স্থকুমার 
কঙ্গারই লক্ষণ। লিখিত গণ্ভও যে স্ুপ্দব হইতে পারে তাহা আমর! সকলেই 
জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, ভাহার যে বাহ্‌ কূপ 
আছে, ধ্বনিবিহ্তাসের কৌশলে তাহা যে “কানের ভিতর দিয়া ঘরমে” প্রবেশ 
করিতে ও আবেগের গ্যোতনা কবিতে পারে, সে রকম একটা! বোধও আমাদের 
অনেকের আছে । অর্থাৎ ছন্দোময় গছ্যের অর্ডিত্ব আমর] অনেক সময়ে অন্থুভব 
কবিয়া থাকি । কিন্তু গগ্ভচ্ছন্দের স্বরূপনির্ণয়ের জন্য তাদৃশ চেষ্ট। হয় নাই, এবং 
ইহাব প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব ম্পই নহে। 4১01১6০09 বলিয়া 
গিয়াছেন যে, গগ্যেরও 77501) অর্থাৎ ছন্দ আছে, কিন্তু তাহা 0060110%1 অর্থাৎ 
কাবাচ্ছন্দের সমধশ্মী নহে । গগ্যচ্ছন্দে ও কাব্যচ্ছন্দেব পরম্পর পার্থক্য কিসে-- 
তৎসম্বন্ধে 47156961-এর মতামত জানা যায় না। ধাহারা 140 ভাঁষাব 
বিশেষ চর্চা করিয়াছেন তাহারা 0109: প্রভৃতি স্বন্ত। ৪ স্ুলেখকের রচনায় 
ছন্দের সুম্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত ০৪৪০৭ ব্যবহার ইত্যাদি বীতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন। 15867 ভাষার শেষ যুগেও ৮1866 13116 ইত্যাদিতে 
ছন্দেব লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ধন্মপুস্তকাদিতে ৮/184269 1710০-এর প্রভাব 
যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মুক গগ্ভ ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল 
হইতে ইংরাজী সাহিত্যবসিকবুন্দের মধ্যে কেহ কেহ গছ্যের ছন্দ লইয়া আলোচনা 
করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গগ্যচ্ছন্দ সম্পর্কে সমন্ত জিজ্ঞাসা তৃপ্তি 
না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে 
বাংলা গগ্ঘচ্ছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে। 

ইংরাজী উচ্চারণে ৪০০৪7-এর গুরুত্ব সর্বাপেক্ষ! অধিক বলিয়া 9০০০76-এর 
অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্ররুতি নির্ভর বরে। ই*বাস্তী প্ছ্চ্ছন্দের গ্ঘায় 


সপ পপি পাশ আপীল 


*. গৃস্ছনন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মত্প্রণীত 9172163 112 1716 1111177%) ০113৮770011 
1210586071৫ 1£7096-76756 (০017178] &ঁ 1176 1061)81110, 0 0614৬616787 00100018, [010 
61৪10, ৬০1. 11) নামক প্রবন্ধে পাওয়। যাইবে। 





গছের ছন্দ ২১৯ 


ইংরাজী গগ্চ্ছন্দেও 80876 সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা ধ্বনিলক্ষণ। কিন্ত 
বাংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভব করে। ছুই যতির 
মধ্যবস্তা শবসমষ্টি বা পর্ষের মাত্রা! অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে । পছাচ্ছন্দ 
ও গছ্যচ্ছন্দ উভয়ত্রই এ কথা খাটে। ছন্দোময় গগ্যেরও উপকরণ-_এক এক বৌকে 
(10010189) সমূচ্চারিত শব্দসম্টি অর্থাৎ পর্ব্ব। একটা উদাহবণ দেওয়া যাক--. 
“সা সেলুকস্‌। কি বিচিতে এই দেশ | দি প্রচণ্ড সুর্ধ্য এব শাট নীল আকাশ পুডিষে 
দিযে যা আধ রাত্রিকালে শুর চন্তরম! এসে হাঁক শ্ি্ধ জ্যোত্স্াধ লীন করা দেঘ। তামসী 
রানে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোভিংপ্র্নে যখন এর আকাঁশ ঝলমল কবে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেষে 
থাকি । প্রানুটে ঘনবৃষ্ণ মেঘবাশি গকগন্ভীব গর্্নে প্রকাণ্ড দৈত্যাসৈম্তেব মত এব তাশকাঁশ ছো 
আনে, আমি নির্বাক হ'যে ফঁড়িযে দেখি । এর অলভেদী ধবল-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্কিরভাবে 
দ[ডিযে আছে। এর বিশীল নদনদী ফেনিল উচ্ছানে উদ্দামবেগে ছটেছে | এর মকভূঘি বিরাট্‌ 


চেচ্ছাচারেষ মত তপ্ত বালুবাঁশি নিষে খেল| কচ্ছে 1” 
(বিজেজলাল রায়--চন্দরপ্ত, প্রথম দৃশ্তা ) 


উপবে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিব ভাঁষ। গছ্য হইলেও তাহা যে ছন্দৌময়--এ 
কথা বোধহয় কেহই অস্বীকার কবিবেন না। বাংলা গগ্চ্ছন্দের ইহ] খুব উতকুষ্ট 
উদাহরণ নয়। এতদপেক্ষা আরও চমৎকাব ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গদ্য-- 
রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গছ্য-বচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু 
উপবে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির আবন্তিব রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ- 
হয় স্ুপবিচিভ | সহর মফস্বলের বঙ্গমঞ্চে, এমন কি অনেক বিদ্যায়েও বনুবাব 
এই কয়েকটি পংক্ির আবৃত্তি হইয়াছে । সুতরাং এই বচনাব ছন্দ লইয়া 
আলোচনা করিলে তাহা! সকলেবই প্রণিধান করা সহজ হইবে । 

যতি মাত্রাভেদে ই প্রকাব_-অদ্ঘতি ও পূর্ণযতি। গদ্যে এক একটি 
[)171888 বা অর্থবাঁচক শবসমষ্ট্ি লইয়া, কখন কখন বা এক একটি শব্দ লইয়া 
এক একটি পর্ব গঠিত হয, এবং এবস্বিধ পর্বের পর একটি অর্দযতি পড়ে । 
কয়েকটি পর্বসহযোগে গগ্ঠের এক একটি বৃহত্বর বিভাগ অর্থাৎ বাকা ঝা 
খণ্ডতবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পবে এক একটি পূর্ণঘতি পড়ে। উদ্ভুত 
পংক্তি কয়েকটির পর্ববিভাগ করিলে এইক্প ফ্লীড়াইবে। 

[| চিহ্নের দ্বারা অর্দ্যতি এবং || চিহ্কের ছারা পূর্ণযতি নির্দেশ করা হইবে ] 

১ম বাঁকা--সতা, | সেলুকস্্‌ |! 

২র , --কি বিচিত্র | এই দেশ || 


২২০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ত্য বাকা দিনে | প্রচণ্ড হুষা | এব গাঢ নীল আকাশ | পুড়িয়ে দিষে যা । 
চর্থ » --আর | রাত্রিকালে | শুত্র চন্তরম! এসে | তাকে | শ্সিপ্ধ জ্যোতায় | হান করিয়ে 


দেষ || 

৫ম ৮» -ভামসী বাদে | অগণ্য উজ্জল জ্যোতিঃপুঞ্জে | ঘখন | এর আকাশ | বলমল 
করে 

১্ঠ » আমি | বিশ্লিত আতঙ্কে | চেয়ে গাঁকি | 


-ম * -প্রাবৃটে | ধনকৃঞ্ণ মেষবাশি | গুঝগন্ভীয় গঙ্জনে | গ্রকাণ্ড দৈহাসৈশ্ঠেব মত | 
এর আকাশ ছেয়ে আনে 

স্ম ৮ -আমি | নিব্ধাক হযে | ঈাড়িযে দি | 

ঈম » --এব | অন্রভপী | ধবল-$ধাব-মীলি | নীল হিমাপ্রি | গ্থিরন্গাবে | দাডিবে আছে || 

এর | বিশাল নদনদী | ফেনিল উচ্চাসে | উদ্দান বেগে | ছুটেছে 

-এর | মঞ্তমি | বিরটি শ্বেচ্ছাগারের মত | তপ্ত বালুরাশি নিয়ে | খেল! কার্ছ 


সঙ 


পণ্ছার পর্বে ন্যায় গছোব পর্ব9 দুইটি বা তিনটি পর্রাজের সমষ্টি। পর্বের 
অন্তহক্ত পর্বাঙ্গগুলির পরম্পর অন্পাত ও তুলন! হইতেই এক একটি পর্বের 
বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনান্টভণ্তি হয়। বাংলায় পছ্যের ন্যায় গছ্যেও 
ছন্দেব হিলাব চলে মাত্র! অন্ুসাবে। বাংলা গগ্ভে মারাপদ্ধতি পরারজাতীয় পছ্যেব 
পদ্ধতির অগ্নবপ; অর্থাৎ প্রত্যেক অগ্গর বা১]1)19 এক মাত্রা বলিয়া ধরা 
ভয়, বেবল “বের অন্থ্য অক্ষব গলন্ক হইলে তাহাকে দুই মাঞা ধর হয়) এক 
কথায়, গন্ের মাত্রাপদ্ধতি স্বভাবমাত্রিক। এই পদ্ধতিই বাংল। উচ্চ'্বব 
সাধাবণ ৪ স্থান্ডাবিক পদ্ধতি । তবে, মান্রাব দিব দিয়া বাংলা উচ্চাবণেব বাঁতি 
একেবারে বীধাধবা নয়, আবশ্যকমত আবেগের হাসবুদ্ধি অনুসারে শব্দের অন্থা 
হলস্য অক্ষর ছাডা অগ্যান্য অর্গরেবও দীর্থীকরণ কব] যাইতে পাবে। 

গছ্যেও এক একটি পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ ঢুই, তিন বা চার মাত্রার হইযা 
যে গগ্ভেব এক থাকে | কখন কখন এক মাত্রার পর্বাঙও দেখা যায়। 

গণ্ঠে পর্ব্ান্ব-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূল শব্দ 
থাকিবে । গছ শন্দাংশ লইয়া পর্বাঙ্গগঠন করা চলে না। স্বতবাং বলা 
বাহুপ্য একটি পর্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে । 

পগ্ঠেব পর্বের সহিত গগ্ভের পর্ধের প্রধান পার্থক্য এই যে, পছ্যে পব্বের 
'অগ্ুভূক্তি পর্ধাঙ্গগুলি হয় পরম্পব সমান হইবে, না-হয়) ভাহাদের মাত্রার ক্রম 
অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে , কিন্তু গে নানা উপায়ে পর্ষের মধ্যে 


গোর ছন্ন ২২১ 


পর্বাঙ্গগুলি সাজান যায়। আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নিয়লিখিতভাবে 
পর্ধবাঙ্গবিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে : 
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»ম বাক্য-[২]। [৪] বিড 
হয 9» ৮70১৩) ৪1 (২প২স্) এ ১৭ ২ 
৩য় ৮» [২11 (বিসিক) ৫1 (২4৮1৩) ৯1 (৩+8৯) ৭ ১৭৪ 
৪০ ১ [২11 (৩1২) 91 (হত) ৭1]1 (512) ৫1 
(২ +৩+২৭5) ৭ ১ 
৫ম ১) --৩+২5) ৫1 (৩+৩+৪ল) ১7121 (২শ৩স্দ) ৫1 
(৪+২--) ৬ ৪5৪5 
৬৩ ,, --[২]1 (৩+৩-০০) ৬1 (২4২২) ১ ৪548 
পম » ৮511 (81485) ৮1 (২4৩৩০) ৮1 (৩+৫ 717২5) ১০ | 
(১+৩+৪-)৯ ৪৮. - 08 
৮ম » 71২11 (৩+ ২ম) ৫1 (৩ ৮২55) ৫ "৮ ৩ 
*ন * 1২11 (২+২-) ১। (৩1৩4২) ৮1 1২158 1 
(২7২--) ৪1 (৩+২-) € ৪৯8 
১ম »:-২11 (218০) ৭1 (৩4৩০০) ৬। (৩7২০) ৫1 [8] ৫ 
১১শ 5 -[া। (২+২লল) ৪1 (৩+৫)+ ২5) ০1 (২+৪ 7২০) ৮। 
(২+২লা) ৪ *** ৫ 
৪৬ 


এইবাব বিশ্লিষ্ট উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বপ্ধে কয়েকটি মন্তব্য কবার 
স্বিধা হইবে । 

এখানে মোট ৪৬টি পর্ব আছে । তন্মধ্যে যে পর্বগুলির দুই দিকে [ ] 
চিহ্ন দেওয়া হইদাছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পর্বাঙ্গ আছে। এইবপ 
১৩টি পর্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইকপ 
একটি পর্ব থাকে ধবা যাইতে পারে । এইবপ পর্বে একটি মাত্র পর্দমাঙ্গ থাকে 
বলিয়া কোনরূপ জন্দংস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, স্থুতবাং কুক্্রবিচাবে 
ইহাদিগকে ছন্রেব পর্ব বলা উচিত নয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ছনেব 
অতিরিক্ত (০০77761চ0) এক একটি শব্ধ মাত্র। বাক্যের মধ্যে যেখানে নৃতন 
একটি ছন্দঃপ্রবাহের আরম্ত, তাহার পূর্বে ইহাদিগকে পাওয়া যায়। কদাচ 
ছন্দঃপ্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নিংম্পন্দ শব্গুলিকে ভর 


২২২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


করিয়াই ছন্দতরঙ্গে ভেলা ভাসাইতে হয়, কথন কখন ছন্দের ভেল। আসিয়া 
এইরূপ শব্গুলিতে ঠেকিয়া স্থির হয়। পছ্যেও কখন কখন এইরূপ অতিরিক্ত 
শবের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্ত ইহাদের ব্যবহার গগ্যেই অপেক্ষারুত বছুল। * 
বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে, উদ্ধৃতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্বের 
মধ্যে পর্বাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে । পছ্ছে তিনটি পর্বাঙ্গের ঘ্বারা কোন পর্ব গঠিত 
হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ ছুইটি পর্বাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষারুত 
হস্বতর ব! দীর্ঘতর আর-একটি পর্বার্গ পর্কোর আদিতে বা শেষে স্থান পায়, কিন্ত 
মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় না। গগ্যে কিন্তু তাহ! চলিতে পারে, এমন কি 
মধ্যলঘু বা মধ্য গুরু অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্ধেের ব্যবহারেই গদ্যের 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্দুতাংশে ১০টি পর্ধে তিনটি করিয়া 
পর্ববাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পথ্যরীতির অস্ুযায়ী ( 'অগণ্য 
উজ্জল জ্যোতিঃপুগ্চে”, গুরু-গম্ভীর গঞ্জনে” থধিবল-তুষার-মৌলি? )। কিন্ত 
শুভ্র চন্ত্রমা! এসে» সান করিয়ে দেয় ইত্যাদি পর্বের ব্যবহার পদ্ে চলে না 
এতপ্িন্ন পছ্যে পরম্পর অসমান তিনটি পর্ধাঙ্গ লইয়াও পর্ব গঠিত হইতে 
পারে, পছ্যে তাহা চলে না1। এই ধরণের চারিটি পর্ব উদ্দতাঁংশে দেখা যায় 
(“এর গাট়-নীল আকাশ”, প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মৃত”, দ্র আকাশ ছেয়ে 
আসে” বিরাই্‌ স্বেচ্ছাচারের মত” )। অসমান তিনটি পর্ধাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম 
পর্বাঙ্গটি আদি, অস্ত বা মধ্য যে-কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। “এর 


গাঢ়-নীল আকাশ” এই পর্বটিতে মধ্যে এবং এর আকাশ ছেয়ে আসে এই 
পর্ববটিতে অন্তে বৃহত্তম পর্বাঙ্গটির স্থান হইয়াছে | 


(প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্তের মত" ও “বিরাট শ্বেচ্ছাচারের মৃত, এই ঢইটি 
পর্বব সম্বন্ধে একটি কথ। বল] দরকার | আপাত তঃ মনে হয় যেন ইহাদের সঙ্কেত 
৩+-৫+২, সুতরাং এই ছুইটি পর্কে যেন গগ্যচ্ছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে । কিন্তু 


ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩+৪+৩ এই সঙ্কেত অঙ্থসারে, “বিরাট স্বেচ্ছাচার এর্‌মত 
এই ধরণে |) 


লক্ষ্য করিবার ব্যিয় যে গছ্যে নয় মাআর পর্ধের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু 
পছ্যে নয় মাত্রার পর্ষের ব্যবহার দেখা যায় না। পছযে সাত মান্রার পর্ব 





* পদ্যের মধ্যে গন্ধের আভাস আমার ফলে অনেক সময়ে নৃতন ধরণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় 
এবং পদ্ঘের ব্যগ্ননাশক্তি বৃদ্ধি হন়্। ইহা'দমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গৃঢ় রহস্ত। পঞ্ধে ছন্দের 
অতিরিক্ত শব যোজন। করা গম্ভের আভাম আনিবার অন্যতম উপায়। 


গছ্ের ছন্দ ২২৩ 


যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্ত উপায়েও গছ্যে সাত মাত্রার পর্ব রচিত 
হইয়া থাকে । 


পদ্যাচ্ছন্দ ও গগ্যচ্ছন্দেব মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে--পদ্যচ্ছন্দ এক্যপ্রধান 
এবং গাচ্ভাচ্ছন্দ বৈচিত্র্য প্রধান । পছ্যে এক একটি বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ 
চরণের অস্ততৃক্কি পর্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্বটি 
পূর্ণ বিরাঘের পৃর্নে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময়ে হৃম্বতর হয়। যে স্থলে 
পর পব পর্ধগুলিব মান্রা! সমাঁন নয়, সে স্থলে কোন স্তুম্পষ্ট আদর্শের অস্থসরণে 
তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়। গগ্যে কিন্তু বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য । পর পর 
পর্বগুলি সমান ন। হওয়া কিংবা কোন নক্সার অনুসরণে পর্বের মাত্রা নিমমিত 
ন। হওয়াই গঞ্ভেব রীতি । বাক্যেব অন্তভূ্তি পর্ধগুগি সাময়িক আবেগের 
প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন ক্রমে হ্রন্ঘতব, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। কিন্তু 
বাক্যের শেষে পৌছিলে এইবপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্ষে 
বিপবাত প্রবৃর্তি দেখা ঘায়। ইহাতেই গঞ্ভের ভাবসাম্য রক্ষিত হয়। এই 


ধবণেব গতি হইতেই বিশিষ্ট গছ্চ্ছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। উদ্ভৃতাংশের 
পর্ধগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে । 


গুথম বাক্যটির ছুইটি পর্ধবই একশবযুক্ত এবং ছন্দঃস্পন্দনহীন। শুধু 
এই বাক্যটি হইতেই কোনবৰপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। দ্বিতীধ বাক্যিতে 
চাবি মাত্রার পবম্পর সমান দুইটি পর্ব আছে। দুইটি পরম্পর সমান পর্ঝর 
থাকায় এই বাক্যটির ভাবসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। গছ্যে এইরূপ গ্রতিসম 
বাক্যেব ব্যবহাব চলে, কিন্তু পদ্যচ্ছন্েরই ইহ বিশিষ্ট লক্ষণ। স্থততবাং ইহাতে 
বিশিষ্ট গদ্চ্ছন্দ পাওয়া যায় না। কিল প্রথম ও দ্বিতীয় বাকাটি একত্র পাঠ 
করিলে এবং একই হুন্দপ্রবাহেব অংশ বলিয়া ধরিলে, গছাচ্ছন্দের লক্ষণ পাওয়া 
যায়। তাহা হইলে প্রথম বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব এবং দ্বিতীয় 
বাঁক্যটিকে ৮ মীত্রীর আর-একটি পর্ব বলিয়া ধরা যায়। সে ক্ষেত্রে গগ্যন্থুলভ 
উত্থানশীল (75108) ছন্দের ভাব আসিবে । তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত 
শঞের উপর ঝৌক দিয়! ছন্দের প্রবাহ আরম্ত হইয়াছে, পর পর পর্বগুলি 
বিশিষ্ট গছচ্ছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ভাবে চে ৮৪৫ 105 01)00) সম্গিবিষ্ট 
হইয়াছে। ছন্দঃপ্রবাহ প্রথমে উত্থানশীল এবং শেষে একটি উপাস্ত্য পব্ধে 
পৌছিয়া পতনমীল হইয়াছে । এইব্ধপ পর্বসন্নিবেশ জন্যান্ত বাঁকোও দেখা 
যাইবে। কোন কোন বাকো, যেমন ৪র্থ ও ৯ম বাক্যে, ছুইটি প্রবাহ আছে। 


২২৪ বাংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 


ছুইটি প্রবাহের মধাস্থলে একটি ছেদ্বের অবস্থান আছে। ছন্দের প্রবাহ কখন 
উত্থানশীল, কখন তরঙ্ায়িত। অনেক সময়েই ছন্দঃপ্রবাহের ঝোক আরম 
হইবার পূর্বে অতিরিক্ত শব্জের ব্যবহার আছে । কদীচ, যেমন ১*ম বাকো, 
পতনশীল ছনদও পাওয়া যায়| কচিৎ প্রতিসম পর্ষের যোজন! দেখা যা, কিন্তু 
এরূপ ব্যবহার গদ্যাচ্ছন্দে খুব কম । অন্যান্য আদর্শের ছন্দঃপ্রবাহেনর মধ্যে পড়িয়া 
ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে । 

পর পর পর্ধগুলি গছ ঠিক একরূপ ন! হওয়াই বাঞ্চনীয় । তাহাদের মোট 
মাত্রাই সাধারণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পর পর দুইটি পর্বের মোট 
মাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্বাজসনিবেশের দিক্‌ দিয়া পার্থক্য 
থাকে । যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ যুক্তাক্ষর 
ব্যবহারের দিক্‌ হইতে বৈষম্য আছে, এবং তন্বারা সমান মাত্রার ও একই 
সঙ্কেতের ছুইটি পর্বের মধ্যে অসার্দৃশ্ত পরিস্ফুট হয়। এইরূপে গঞ্ধে বৈচিত্র্য 
রক্ষা হইয়া থাকে । 

গদ্যে সাধারণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়! থাকে, 
সুতরাং শুবকগঠনের প্রয়াস থাকে না । তবে আবেগবসপ গষ্ঠে কখন কখন 
পর পর কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গভিয়া উঠিতেছে দেখা যাদ। 
এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদশের অনুরূপ হইয়া থাবে | 
বস্ততঃ তরল্ায়িত ছন্দই গ্ভের বিশিষ্ট ছন্দ। 


১৩৩৯ 


বাংল ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বৈদিক ও লৌকিক সংস্ৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রধান; 
বৃত্ত-জাতীয়। * তাহাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দৌবন্ধের একটা শক্ত কাঠামো 
ছিল, একটা কঠোর নিয়ম অনুসারে স্থনিদিষ্ট পারম্পর্ধ্য অনুযায়ী হুত্ঘ ও দীর্ঘ 
অক্ষর বসানো হইত । মোট যাজ্রাসংখ্যার জহ। কোন ভাবনা ছিল না, গানে যেমন 
সবরের পারম্পধ্যট। মুখ্য, বৃত্ত ছন্দেও তদ্রপ। কিন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে 
ও অনেক প্রাকৃত ছনে' দেখিতে পাওষা যায় যে, অন্য রকমের এব টা লক্ষণ ফুটিয়া 
উঠিতেছে। সমন্ত পদ কয়েকটি সমমাত্রিক ভাগে বিভাজ্য হইতেছে, কথন বা 
একই বকমেব গণেব পুনরাবৃত্তি হইতেছে । আসল কথা, মাত্রাসমকত্বের নীতি 
ভারত্বীয় ছন্দে গ্রবেশলাভ করিতেছে । এই সময়েই গীতি আর্ধ্যা, জাতি ছন্দ, 
মাত্রাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যায়। কি প্রকারে এই পরিবর্তন সাধিত 
₹ইল তাহ! এখন বলা প্রায় অসম্ভব। তবে আমার ধারণা এই যে, বৈদিক 
ছংনর সঙ্গে আদিয় ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এরবম অবস্থা 
দাঁড়াইচাছিল। সংস্কত সাহিত্যের শেষেব যুগে সশস্কত ভাষার ব্যবহার বন 
অনার্ধাকভ্তত লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। দেই সব অনাধ্যদের বোধহয় 
মঞ্জাগত একটা গ্রবুত্তি ছিল--মীত্রীসমকত্বের দ্রিকে। তাহাঁতেই বোধহয় এই 
পরিবর্তন । যাঁহা হউক, জয়দেবের লেখায় দেখি যে প্রাচীন বৃত্তচ্ছন্দের যূল 
প্রকৃতি ছাঁড়িগ্বা অনেক দুব অগ্রপর হইতে হইয়াছে । কিন্তু তাহাতেও একটা 
ছিন্ষ বঙ্গা় আছে দেখা যায--অর্থাৎ সংস্কৃত অন্ুধাঘ়ী তন্য ও দীর্ধেব গ্রভেদ। 
কন্ধ “বৌদ্ধ গান ও দোহা"য় দেখি, তাহাও নাই ! বাংলা ছন্দের যে মূল 
লক্ষণগুরি সংস্কত ছন্দ হইতে তাহাব প্রভেৰ নির্দেশ বরে১অথাৎ সমঘাত্রার 
ঢুই-তিনটি পর্ব লইয়া এক একটি চরণগঠন এবং পর্বার্গ সংযোগ্জনেব 
আবশ্তক্তা অন্টসারে অক্ষরের দৈথ্যনির্ণয়, তাহা, “বৌদ্ধ গান ও দোহা+র মধ্যেই 
পাওয়া যাঁয়। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও শুধু ছন্দের প্রমাণ হইতেই বলা 


যায় ঘে, “বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম 
করিয়াছি । নৃতন ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। 


পাশ ০ শা পোপ শী পিপিপি পিপিপি সি পো শা পপ পপ পপ পপ 
পপি এত পপ পপ শিপ সপ আপ সপ্ত পা প্প পাপ পাপা শশা পাল স্পীপাপশিপিশস 





%. পপগ্ং চতুষ্পদী তচ্চ বৃশ্তং জাতিরিতি দ্বিধা” (ছন্দোমগ্্ররী )। 
15--1931 13.01, 


২২৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


খেমনস্ 


কায! তরুবর | পঞ্চ বি ডাল: এন চাটিল সাম গঢ় ই 


চঞ্চল চীএ | পছঠে কাল : পার গামি লোঅ | নির তরই 
(সংস্কৃত রীতি ) (আধুনিক রীতি ) 


বাংলার আদিতম ও প্রধানতম ছুটি ছন্দোবন্ধ--যাহাদ্ধের পরে নাম দেওয়া 
হয় পয়ার ও লাচাড়ি-_তাহাদেরও পরিচয় এখানে পাই।*% পয়ার সম্ভবতঃ 
পাকার ( পদ+ আকার ) কথ! হইতে আসিয়াছে, ধাহারা গান ও দোহা 
ইত্যাদির পদ রচন1 করিয়াছিলেন তাহারা এই ছন্দৌবন্ধে রচনা করিতেন। 
প্রাগীন পয়ারের সহিত সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, 
বোধহয় পাাকুলক শবের সহিত পদ ইত্যার্দি কথার সন্বদ্ধ থাকিতে পারে। 
অবশ্ত এ সম্বন্ধে আমি জোর করিয়। কিছু বণিতে চাহি না, সমস্তই আন্দাজ । 
লাচাড়ি-_যাহার নাম পরে হইয়াছিল ব্রিপদী--যে লাচ বা নাঁচ হইতে উদ্ভূত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, নৃত্যকলার এক-ছুই-তিন এই সঙ্কেতের সঙ্গে লাচাড়ির 
বা ত্রিপদীর স্পষ্ট মিল রহিয়াছে । প্রথমে এই পয়ার ও ব্রিপদী একটু দীর্ঘতর 
ও টানা ছিল? পয়ার ছিল ৮+৮, আর জ্রিপদী ছিল ৮+৮+-১২। 

ইহার পরের যুগে একটা নৃতন রকমের শ্রোত দেখিতে পাই। মধ্যযুগের 
বাংলায় দেখি ক্রমশ; যেন দীর্ঘ ম্বরের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে । তাহার 
ফলে যে সমন্ত পছ্যরচনা আগে হয়ত ৮+৮ এই সঙ্কেতে পড়া হইত, সেগুলি 
পড় হইতে লাগিল ৮+৭এ, এবং ক্রমে সেগুলি পড়া হইতে লাগিল ৮+৬এ, 
তাহাই শেষে হইল পয়ারের বীধা নিয়ম। লাচাড়ীও সেই ৮+৮+১২ হইতে 
হম্বতর হইয়া দ্রাড়াইল ৮+৮+১৭এ। এই যে একটা প্রবৃত্তি--যাহার জন্য 
ক্রমশঃ প্রাচীন উচ্চারণের বাধা মাত্রাপদ্ধতি উঠিয়া গেল, এবং বলিতে গেলে 
ক্রমে মে দীরঘসবরের ব্যবহারই চলিয়! গেল--ইহার মধ্যে আমাদের ভাষার ও সমাজের 





* পয়ারের কাঠামো বহু পূর্বো রচিত প্রাকৃত পণ্যে পাওয়! যায়। যথা-- 
পরিধুণমাণো কিরণপদং 
অভিরুহমাণে! উদয়গিরিং 
উড়ভুগণবন্ধ/তিমিরভরে-- 
উদযনদি চ্দো গগনতলে ( ভরত-নাট্যশান্ত) 





সপ 


বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২২৭ 


একট বড় তথ্য লুক্কায়িত আছে বলিয়। মনে করি। সম্ভবতঃ ইহার রহস্য এখন 
পর্যাস্ত উদবাটিত হয় নাই। 


মধ্যযুগের বাংলায় এবং তাহারও কিছু পর পর্য্যন্ত পয়ার ও ত্রিপদী বাংলা 
ছন্দের বাহন ছিল। মধাযুগ হইতে ভাঁরতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্স্ত মনে হয় যেন 
বাংল! ছন্দ প্রাচীন রীতির নিশ্যয়তার ঘাট হইতে ছাড়। পাইয়া অনিশ্চয়তার 
শ্রোতে ভাঙিয়! বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যেন ভারতচন্দ্রের যুগে আব-একটা 
নিশ্চয়তার ঘাটে আপিয়া ভিড়িল। ততদিনে আবার একটা যেন নৃতন পদ্ধতির 
স্যট্টি হইয়াছে; এই বাঁতিতে সমস্ত অক্ষরই হুম্ব, কেবল শব্ষের অন্তস্থ হল্ত অক্ষর 
দী্ঘ। ছন্দের ভিত্তি হইল পর্ব, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব হইবে আট মাত্রার | 
বাংলা হস্তলিপির কায়দা অনুসারে মাত্রাসংখ্যার আর হরফের সংখ্যার মিল 
হওয়াতে লোকে ভাবিতে লাগিল যে ছন্ধনির্ণয় হয় হরফ্‌ বা তথাকথিত অক্ষর 
গণনা বরিয়া। এই ভুলের জন্য অবশ্ত মাঝে মাঝে একটু-আধটু অস্থবিধাও 
হইত, তাহা ছাডা রণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইটা নাঁবোঝার জন্য 
কখন কথন ৭+৭কে ৮+৬এর সমান ধরিয়া চালান হইত । 

ধ্বনির এক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমাবেশেই ছন্দ । এক্য তাহাকে দেয় 
প্রাণ, বৈচিত্র্য তাহাকে দেয় রূপ। এক্যস্থত্র না থাকিলে পছ্যেব ছন্দ হয় না, 
কিন্তু শুধু একট! এক্যস্ুত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহাতে ছন্দ হয় 
একঘেয়ে ও নিস্তেজ । ছন্দের ষে বিচিত্র ব্যঞ্নাশক্কি, গ্রাণের রসকে রূপায়িত 
করিবার যে ক্ষমৃতা, কাব্যের বাণীকে কানের ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করাইবাব 
বে শক্তি আছে,--তাঁহা নির্ভর করে বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর । 
এক্য ছন্দে তাল, বৈচিত্র্য ছন্দের সবর । আধুনিক বাংলা ছন্দের একটা স্পষ্ট 
রীতি গড়িয়া উঠিবাঁর পূর্বে একের সুত্রটাই ভাল নির্দিষ্ট ছিল না, স্থৃতরাং 
তখনকার দ্রিনে পদ্যরচনায় বৈচিত্র্য আনিবাব কোন বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় 
মা। কি প্রকারে এক্য ও সৌধম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একাস্ত 
প্রয়াস ছিল। যখন তথাকথিত বর্ণমাত্রিক বা হরফ্-গোন! ছন্দৌবন্ধের রীতিটা 
স্পষ্ট হইল, তখন একটা নির্ভরযোগ্য এক্যসুত্র পাইয়া বাংলার কবিকুল ফেন 
হাফ ছাড়িয়া! বাচিল। এই যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়! বাংলা ছন্দ ষেন পথ 


থুঁজিয়া খুজিয়া বেড়াইতেছিল, তাঁহার সেই প্রযাসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা 
দেখি ভারতচন্ত্রের কাব্যে। 


ভারতচন্দ্রের একটা স্দাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল বলিয়া শুধু ছন্দের মধ্যে 


২২৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এ্রক্যসাধন করিয়াই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ছন্দে 
মনোহারিত্ব বা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। একটু নৃতন সঙ্ধেতে 
চরণ গঠন করার চেষ্টা, নূতন সংখ্যক মাত্রা! দিয়া পর্ব তৈয়ার করার চেষ্টা তিনি 
করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। লব ত্রিপদী তাহার সময় হইতেই 


থুব বেশী ভাবে চলিত হইয়াছে । কিন্তু এদিক দিয়া যে ছন্দঃম্পন্দনেব বৈচিত্র 
আনার বিষয়ে খুব স্থাবধা হইবে না, তাহ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 


সেইজন্য তিনি একেবাবেই পর্ষধের ভিতরে ধ্বনির স্পন্দন আনিবার চেষ্টা করেন। 
তিনি সংস্কৃতে স্থপর্ডিত ছিলেন, স্বকৌশলে তিনি সংস্থতেব অনুযায়ী দীর্ঘ স্বরেদ 


উচ্চারণ বাংলায় আনিবাৰ চেষ্টা করেন, এবং অনেক স্থগে যে বকম লাফল্য 
লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাহাৰ গভীব ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্ত 


সব জায়গাতেই যে ভিনি কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। সুতরাং 
এই কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্টা তিনি কবেন নাই। আব-একটা 
নৃতন ঢঙের ছন্দ তিনি বংলা সাহিতো প্রচলন করেননবাংলা গ্রামা ছডাব ছন্দ 
হইতে । ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবল শ্বাসাধাত থাকে, তজ্জন্ত একটা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোলা অনুভব কব! ধান | ইহা প্রতি পর্ষে চাব মাত্রা ও 
ছুই পর্বাঙ্গ। ইহাব ইতিহাস সম্ভবতঃ ছনের সনাতন ধাবার সহিত সংস্্ব্হীন, 
অনাধ্যদের নাঁচ ও গানেব তাদের সহিভ ইচ্ঠীণ খুব মিল দেখা যায়, এবং 
বাঙালীব ছন্দোবোধের মহিভও হহা বেশ খাপ খান। আজও ঢাঁকেব বাছ্ছে 
ইহার প্রভাব দ্রেখা যায়| ভাবতচন্দ্র কিন্তু এই রীতি সম্বন্ধে বিশেষ পরাক্ষা 
করেন নাই, বোধহয় ইহার প্রাকুত্ত ও গ্রামা সশবের জন্য তিনি সাহিতো ইহার 
ব্যবহারে সঙ্কুচিত ছিলেন | 

উনবিংশ শতাব্দী্চে ইংরাজী শিক্ষাপান্গার প্রবল প্রভাবে বাংল! ছন্দেও 
একট! বিপ্রবের স্চন] হইল । ঈশ্বব পু ভাতচন্দ্রেবঈ পদ্দাঙ্ক অনুলরণ করিয়া 
গিয়াছেন, যদিও ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতকট! জাতে তুলিবাব কাজ তিনি 
করিয়াছেন। তার পবে আগিল বৈচিত্রের সন্ধানের যুগ । বাংল! ছন্দের 
স্বপ্নভঙ্গ হইল, নিঝবের মত সে বাহির হইয়া পভিল | 

প্রথম কিছুদিন সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার একটু চেষ্ট। হইয়াছিল। মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার গ্রভৃতি মাঝে মাঝে কৃতকাধ্য হইলেও, এ ধরণের উচ্চারণ যে বাংলায় 
চলিবে না তাহা বেশ বোঝা গেল । তখন খুব বেশী করিয়া ঝোঁক পড়িল নৃতন 
নৃতন সন্কেতে চরণ গঠন করার এবং'নান! বিচিত্র নক্মায় ভ্ভবক গড়িয়া! তোলার 


বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২২৯ 


চেষ্টার উপর। সে চেষ্টার বোধহয় চরম পরিচয় পাই রবীন্ুনাথের কাব্যে। 
আমার :19010181090855 7:95০0% প্রবন্ধে তাহার বিচিত্র চরণ ও ম্তবকের 
কথ! বলিয়াছি। এই চরণ ও স্তবকের গঠনবৈচিত্র্ের ভিতর দিয়াই আধুণিক 
বাংলা গীতিকাব্যের অনুভূতির ব্যগন! হইয়াছে । মধুস্থদনের 'ব্রজাঙগনা'র বেদনা, 
'আত্মবিলাপে'র বিষাদ, হেমচন্দরের 'ভারতসঙ্গীতে'র উদ্দীপনা হইতে আর্ত 
করিয়া রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী/র আহ্বান পর্য্যন্ত এই বৈচিত্র ধ্বণিত হইয়াছে। 

বৈচিত্রা আধুনিক ছন্দে আনা হইম'ছে আরও ছুই-এক দিক্‌ দিয়া । হলম্ত 
অক্ষর বাংলায় দার্ঘ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া 
ধরার একটা! প্রথা চালাইয়াছেন। তাহার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা বিশিষ্ট 
মাত্রাচ্ছন্দ চলিত হইয়াছে । উহাতে পদ্য লেখা অনেকের পক্ষে সহজ হইয়াছে? 
এবং যুক্তবর্ণ যেখানেই আছে সেখানেই একটা দৌলা বা তরঙ্গের সি হয় 
বণিয়া পর্বের মধ্যেই একট। বৈচিত্রা আনা সম্ভব হইয়াছে! কিন্তু এ ছন্দে লয়- 
পরিবন্তন নাই, ইহাতে গান্টীর্ধা বা উদান্ত ভাব নাই, ইহাতে অনিতাক্ষর ছনাও 
র5না। কৰ| যায় শা, ফোন রকম মুক্ত ছন্দও হয় না। ইহা গীতিকবিভাগ পক্ষে 
খুব উপযোগী । 

এতস্টি ছড়ার হুন্দ আজন্গাল উচ্চ সাহিত্যে বেশ চলিতেছে | ইহাতে 
শাসাঘাততব পৌনঃপুনিকতার সন্ত ছন্দে বেশ একটা আবর্তের কৃষ্টি হয়। 
সাহিত্যে উহার বনুল প্রচলনের জগ্ত রবীন্দ্রনাথের যথেক্ট গৌরব আন্ছ। 
'পলাতকা”র কাবিতীয, এশিশু'ব অনেক কবিভাক্গ এই ধরণেব ছন্দোবন্ধ আছে। 

ফেম্ত সব চেয়ে বড যুগাশ্তর আনিপেন মধুস্ছদন অমিত্রাক্ষরে | তিনি 
দ্েখাইলেন যে বাংলায় ছেদ যতির অন্থ্গামী হওয়ার কোন আবশ্তিকক্ঞা নাই । 
ইহাই হইল তাহার অমিত্রাক্ষরের এবং মধুস্থদনের গুক্ক ৯11100)-এর 01508 
৮০7১৫-এর আসল কথা । এইজত্য আমি তাহার 0180 ₹৪1৪০কে বলি 
অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর--কারণ ঠিক কত মাত্র। বা অক্ষরের পর ছেদ 
আদিবে সেবিষগ্বে কোন নিয়ম নাই। এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পাইল 


শ্বেজ্ছাবিহারের ও মুক্তির স্বাদ। যতির নিয়মানুসারিতার জন্য অবহ্থা একটা 
এক্যন্ত্র রঙিয়। গেল, কিন্তু প্রকোর রঙকে ছাপাইয়া উঠিল বৈচিত্র্যের জ্যোতি। 


এই যে সদ্ধান মধুস্দন দিয়া গেলেন তাহার এখনও শেষ হয় নাই। 
আধুনিক বাংলা ছন্দ একট। নিয়মের শৃঙ্খল। হইতে মুক্তি পাইয়া স্বেচ্ছারৃত 
বৈচিত্রের মধ্যে অস্থৃভৃতির ম্পন্দনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে । কিন্ত 


২৩০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


মধুস্থাদনের অমিত্রাক্ষর যেন এঁক্যকে বড় বেশী বর্জন করিয়াছে প্রথমতঃ এই 
রকম অনেকে মনে করিতেন । হ্েম্চন্্র ও নবীনচন্্র ইহাকে অনেকটা নরম 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ আঁবাব অমিতাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর 
রাখিয়া এক অপরূপ ছন্দ চালাইয়াছেন, তাহ'তে অমিতাক্ষরের বৈচিত্র্যও আছে 
অৎ্চ মিত্রাক্ষরজনিত এক্যটাও কানে বেশ ধরা দেয়। ইহা এখন স্বগ্রচলিত। 
মধুস্থদন ছেদ ও যতিকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত যতির দিক্‌ দিয়া একটা 
বাঁধা ছাচ বাখিয়াছিজেন। অনেকে এই দোরোখা ছন্দ তত পছন্দ করেন না। 
সেইজন্য গিবিশচন্দ্র আর-একটু অগ্রসর হইয়! বিভিন্ন মাত্রার পর্ব দিয়া চরণ 


গঠন করিতে লাগিলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্রায়ই সমসংখ্যক পর্ব রাখিয়া 
একটা! কাঠামে। কতকটা বজায় রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে আর- 


এক দিক দিয়! গিয়াছেন । তিনি ৮+১* এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি 
করিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ণ বা খণ্ডিত পর্ব যথেচ্ছ বসাইয়াছেন, আবার কথন 
অতিরিক্ত শব্ধ যোজন! করিয়া ছন্দের প্রবাহ ক্ষিপ্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে 
ছন্দের বন্ধন একেবারে ছিন্প হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া স্থকৌশলে 
মিলের দ্বারা চবণপরম্পরার মধ্যে একটা বন্ধন রাখিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্য- 


প্রকাশের পক্ষে ইহা খুব উপযোগী হইয়াছে । 
কিন্তু এ সমস্ততেই পদ্যের নিয়মান্ুসারী একটা কিছু এঁক্য রাখার চেষ্টা 


হইয়াছে । এঁক্যকে একেবারে বাদ দিলে হয় 1799 ৮875৪ বা মুক্তবন্ধ ছন্দ 
তাহা বাংলায় তেমন চলে নাই । €বাঁধহয় সে জিনিষটা আমাদের রুচিসঙ্গত নহে। 
কেহ কেহ তুল করিয়া 'পলাতকা'র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন। সে. কথাটা ঠিক নয়, 
কারণ 'পলাতকা'য় বরাবর সমমাত্রার ( চার মাতার ) পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে । 

পচ্যের বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত পর্ধ এবং পদ্যচ্ছন্দেব রূপকল্প উপরের 
সব রকম লেখাতেই পাই। তাহা ছাড়া আবার গছ্ের ছন্দ আছে। তাহার 
এক একটি পর্ধ এক একটি বাক্যাংশ, তাহাদের গঠনরীতি ভিন্ন, তাহাদের 
সমাবেশের রূপকল্পও অন্যরকম । তবে কি ভাবে এই গগ্চ্ছন্দে পছ্যের রূপকল্প 
আনা! যায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়,__ রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকায়। * 


রাও 





* কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ে বঙ্গমাহিত্য সমিতির অধিবেশনে ৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ তারিথে 
প্রদত্ত বন্তৃতা হইতে উদ্ভৃত। 


বাংল। ছন্দে রবীক্নাথের দান 


রবীন্দ্রনাথের অতুজনীয় কবিপ্রতিভা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগরস্তর 
আানিয়াছে। ছন্দের সম্পদে আজ বাংলা বোধহয় কোন ভাষার চেয়েই হীন 
নয় যে-কোন ভাব বা প্রেরণা আজ বা'শায় ঠিক ষোগ্য ছন্দে প্রকাশ করা 
ভব । এমন কি যেখানে ভাব হয়ত ক্ষীণ, ভাষা দুর্বল, সেরূপ ক্ষেত্রেও শুধু 
ইন্দের এশ্বধ্যই বাংলা! কবিতাকে এক অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করিতে গারে। 
বাংলা ছন্দের এই বিপুল গৌরব, চমৎকারিত্ব, বৈচিত্র্য ও অপরূপ ব্যঞ্নাশক্তি 
বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারই হৃষ্টি। অবশ্য এ কথা সতা যে 
বীন্দ্রনাথই বাংল! কাব্যের ইতিহাসে একমাত্র গুণী বা মৌলিক প্রতিভাশালী 
ছন্দঃশিল্পী নহেন। তাহার পূর্বেও অনেকে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, 
বশেষতঃ মধুসথদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ স্থানটি করিয়া বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 
পর্ববাপেক্ষা সার্থক বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত এত 
বহুমুখী এবং এতাদৃশ নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা আর কাহারও ছিল কি 


না সন্দেহ। ছন্দে তাহার প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দানের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিমে দেওয়া হইল £ 


(১) আধুনিক বাংল! ছন্দের একটি প্রধান রীতি--আধুনিক বাংলা 
মাত্রাচ্ছন্দ ব1 ধ্বনিপ্রধান ছন্দ রবীন্দ্রনাথেরই স্থষ্টি। '“মানসী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 
প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে ছ্িমাত্রিক ধরিয়৷ ছন্দোরচনার যে বিশিষ্ট রীতি 
প্রবর্তন করিলেন, তাহা অবিলম্বে সর্ধজনপ্রিয় হইয়! উঠিল এবং বাংলা ছন্দের 
ইত্তিহাসে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হইল। আজ এই ধারাই বোধহয় বাংল! 
ছন্দে সর্বাপেক্ষা প্রবল । এই রীতির বিস্তৃত পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে । 

এক প্রকারের মাত্রীচ্ছন্দে বাংল। কবিতা! রচন। পূর্রেও কর! হইয়াছিল। 
বৈষ্ণব কবিরা এবং পরে আরও কোন কোন কবি এক্পরপ প্রয়াস করিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহার! সংস্কৃতের মাত্রাই বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । যেখানে 
তাহারা হুবছ সংস্কৃতের অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাহাদের রচন! 
কৃত্রিমতাদুষ্ট ও বার্থ হইয়াছে; আর যেখানে তাহাদের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে 
বল! যায়, সেখানে তাহারা স্থানে স্থানে মাত্র সংস্কৃত মাত্রাপদ্ধতির অচ্ুসরণ 


২৩২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


করিয়াছেন, অনেক স্থলে সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 


অতুলনীয় প্রতিভাই বাংলার নিজস্ব মাত্রাধৃত্ত ছন্দের রীতি আবিষ্কার কবিয়। 
বাংল! কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে! 


(২) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ পূর্বে ছড়াতেই বা! তজ্জাতীয় কোন হাল্কা 
রচনায় ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে গুরুগম্ভীর কবিতাও রচন। 
করিয়াছেন । পূর্ষেধ এই ছন্দে কেবল অপূর্ণ চতুষ্পর্ষ্বিক বা! ঘিপর্ববিক চরণের 
বাবহার ছিঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে পূর্ণ ও অপূর্ণ দ্বিপর্ধবিক, ব্রিপর্ধিক, 


চতুষ্পর্ধ্বিক ও পঞ্চপর্ষরিক চরণ বচনা করিয়াছেন ( ৭খয়া? পলাতকা?। 
ক্ষণিকা” ইত্যাদি ভ্রইব্য )। 


(৩) তানপ্রধান ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যুক্তাঙ্চর ব্যবহারের অপূর্ব কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। পূর্বে প্রায় প্রত্যেক কবিই যুক্তাক্ষর ব্যবহাঁব করিতে গিয়। 


মাঝে মাঝে ছন্দেব সৌষম্য নষ্ট করিতেন, এ দোষ রবীল্রনাথের বচনায় 
অঠি বিরল। 


(৪) রবীন্দ্রনাথ বহপ্রকারের স্তবক উদ্ভাবন করিয়া বাংল! ছন্দের 
সমৃদ্ধ বুদ্ধি করিয়াছেন। উত্তার সৃষ্ট শ্তবকগুলি যেমন নিজব্ শ্রী ও ছনো 
গণীয়ান্‌, তেমনই বিশেষ বিশ্ষে ভাবের বাহন হইবার উপধুক্ত। তিনিই 
দেখাইয়াছেন যে বাংলা ছন্দের মূল গ্রকুতি অনুধাবন করিতে পাবিলে বলায় 
নব নব শ্তবক বচনা করা চলিতে পারে, কয়েবটি বাঁধা স্তবকের গণ্ডীর মধ্যে 
আধন্ধ হইয়া থাক'র কোন আবশ্বিকতা নাই। স্তধকই যে একটা বিশিষ্ট ভাব 
ও উপলক্চির প্রতীক হইতে পারে, ভাহার গঠনকৌশল ও গতিই যে একট 
বিশিষ্ট অন্ুভূতিব গ্যোতন! করিতে পাবে, তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রমাণ কবিয়াংছন | 
তাহাব উদ্ভাবিত অনেক স্তনকই এখন বাংল। কাবো খুব চক্দেছে। 

টত্ুদ্দশপদী কবিতা (সনেট) ও ভজ্জাতীয় কবিতা বচনাতেও রবীন্দ্রনাথ 
অনেক ণৃতনত্ব আনিয়াছেন। সংনটেব মধ্য মিত্রা্মর ও ছেদ বসাইবার বীত্তিব 
নানা বিপধ্যয় করিয়াছেন, চরণের ও পঞ্চের দৈর্ঘের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, 
চবণের সংখ্যাও সর্বব1 চতুর্দশ পাখেন নাই । চতুদ্দিশপদী কবিতার যে সহজ 
সংস্করণ এখন স্গ্রচলিত, রবীন্দ্রনাথই সাহার প্রবর্তক। আঠার নাস্তার চরণ 
লইয়া সনেট রচনা ও তীহার কীন্তি (নৈবেছ্য" %চতালি' ইত্যাদি ভুষ্টব্য )। 

(৫) প্রাচীন দ্বিপদী, ত্রিপদী ইত্যাদিতে আবদ্ধ না থাকিয়। রবীন্দ্রনাথ 
নানা নূতন ইচের চরণ ব্যবহার ও প্রচলন করিয়াছেন। বাংল! ছন্দের উপকরণ 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ২৩৩ 


যে পর্ব এবং পর্ধরের ওজনের সাম্য বজায় রাখিয়া যে নানা বিচিত্র সঙ্কেতে চরণ 
রচনা করা যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রথম সুস্পষ্ট উপলদ্ধি করেন। চরণের এই 


গঠনবৈচিত্র্য যে ভাবের বৈচিত্র্যের যোগ্য বাহন হইতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন। 


চতুষ্পর্ববিক চরণ, নব নব পরিপাটার ত্রিপদ্দী, আঠার মাজ্ঞাব চরণ ইত্যাদির 
বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথেব রুতিত্বহ সমধিক । 

(৬) বিলম্বিত লয়ের ছস্ মাত্রার পর্ব এখন বাংলা কাব্যের প্রধান বাহন, 
এই পর্বের বহুণ ব্যবহাব ও প্রচলন রবীন্দরনাথই প্রথম করিশাছেন। আমাদের 
সাধারণ কথোপকথনের ভাষার এক এক্টি বাক্যাংশ যে প্রায়শঃ ছয় মাত্রারই 
কাছাকাছি হয, উহা রবীন্্নাথ প্রথম লক্ষ্য কবেন এবং এই তত্বেধ ভিত্তিতে 
এই নব ছন্দ গড়ি তূলেন। 

পঞ্চমাত্রিক ও সপ্চমাত্রিক পর্ষের বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য কবিয়া তাহাদের 
ফযাচিত বিস্তৃত ব্যবহাব ববীশ্রনাথই গুথম করেন। 

(৭) ববীন্দ্রনাথ এক গ্রকাৰ অভিনব অমিতাক্ষর ছন্দের গ্রচলন কারেন। 
ইহাতে মিহাঙ্গব বা মিলের ব্যবহার থাকিলেও, ছেদ ও ঘতিব মবস্থান এবং 
গর ধিক্‌ দিয়া ইহা মধুস্থধনেব অধিত্রাক্ষবের অস্ুবপ | তবে তিনি মধুন্থ্ূশ্ৰ 
গাছ ছেদ ও ষতির এক। বিয়োগ ঘটান নাই, পর্কোর মাত্রার হ্রামবৃদ্ধি করিয়াছেন, 
যতট। সন্তব তেন গরকাৰ (হৃন্ব বা দীর্ঘ) যতিব সহিত ছেতেৰ মিলন 


ধাশেন। 


ঞ 


॥ 


কাটি 
1 


ছ 


ক) 


পি, 
থট 
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প্রথমতঃ চৌদ্ধ অক্ষরে এবং পরে আটার অক্রের চবণে তিনি এই 
ভন্দ রচনা বখিযান্ডেন (সোনার তরী”, চিতা কথা ও কাঠিনী? ইত্যাদি 
দ্রব্য )। 

(৮) রবীন্দ্রনাথ মুন্তবন্ধ ছন্দে পদ্য বচনাব গ্র্মন অনেক সধ্য 
কাবগ়াছেন। তাহাৰ এই গ্রাস ও পরীক্ষা ফলে তিন প্রকারের অভিনব 
হন্বাবন্ধ তিনি পদ্যে গ্রচ্ন করিয়াছেন : 

(ক) পেপাতকীব ছন্দ, (খ) 'বলাকা?র ছন্দ, (গ) মিভ্তাক্ষরবঙ্জিত 
বলাকা-ছন্দ। এই দিন গ্রকা ছন্দের পক্টিয় পূর্বের এক অধাধে (বাংগা 
মুক্তবন্ধ ছন্দ" ) দেওয়| হইয়াছে । 

(৯) তিনি 'লিপিকা' ইত্যাদি রচনায় 1)056-5915৪ অর্থাৎ গছ্যের পদ 
লইয়! পছ্যের গঠনরীতির আদর্শে ছন্দোবন্ধের পথ দেখাইয়াছেন। 


২৩৪ বাংল! ছন্দের মূলসৃত্র 


পরে পুনশ্চ” “শেষ সক? প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি গছ্যের পদ লইয়! সম্পূর্ণ 
মুক্তবন্ধ ছন্দের আদর্শে কবিতা লিখিয়া বাংলায় যথার্থ গছ কবিতার প্রবর্তন 
করিয়াছেন। গছযকবিত। আজকাল বাংলায় স্থগ্রচলিত | 

(১০) তত্ভিম্ন রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আসুসঙ্গিক নানাবিখ অলঙ্কার অজ 
মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাংলা ছন্দকে অপরূপ সৌনর্যে বিভৃষিত করিয়াছেন। 
অন্ুপ্রাস, মিত্রাক্ষব, ত্বরের ঝঙ্কার, ব্যঞ্জনবর্ণেব নির্ধোষ, গতির লালিত, শব্ধ- 
সমাবেশের সৌষম্য, ধ্বনির অপূর্ধব ব্যঞ্জনাশক্কতি ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে তাহার 
ছন্দ সমৃদ্ধ । এত বিবিধ এশ্বরধ্যশীলী ছন্দ সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেই বচনা 
করিয়াছেন কি-না সন্দেহ । * 


পপ পপ পন আপ 





সপ্পপ পিপিপি পিশীশপীসিসিস্পিপস্শা 


*" এই বিষষে বিস্তৃততর আলোচন! মত্প্রণীত :980165 17 70617110706 18 21080 
(0091081 04 106 10602706206 01 11611615, 0%] 1007) , ০1, 01) এবং 19144/49 
11 (76 7771675 01136120015 77096 01৮2 11956 76786 (০৫7০৪101017 10908110060 0৫ 
[,86168, 081. 001. ০1. 07) নামক প্রবন্ধথয়ে কর1 হইয়াছে। 


ছন্দে নূতন ধারা 


(ক) 

প্রত্যেক দেশেই কাবোর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কাব্যে 
নৃতন করিয়া একটা! প্রেরণ| আসে, যখনই কাব্য যথার্থ রসে সনীবিত্ড হয়, তখনই 
ছন্দেও একটা নৃতন প্রবাহ দেখা যায়, কবির বাণী নব নব ছন্দের তরঙ্গের 
দোলাঘ আত্মপ্রকাশ করে। ছন? কাবোর একটা আকম্মিক বাহন মাত্র নহে, 
ছন্দ কাব্যের মূর্ত কলেবর। কবির অম্ভূতির বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার 
স্বাভাবিক প্রকাশের অর্থাৎ ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । কবির *018109 0৫৪৮ 0007 
117) 10)৮-_ছন্দের তালে তালেই কবির মনে ভাব ও চিন্তার লহরী জাগ্রত হয়ঃ 
এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিতেন যে, তাহার মনে প্রথমে একট! নৃতন স্থর আসিয়া 
দেখা দিত, তাহার অন্থুদরণে পরে আসিত সেই স্থরেব অনুরূপ কথ| বা গান। 
এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতোক খাঁটি কবিই ছন্দেব ইতিহাসে 
একটা নূতন পর্ধের সুচনা করেন। যাহার নিন্ধস্ব সম্পদ আছে সে কখনও 
পপরেব সোনা কানে, দেয় না; যাহার নিজন্ব বাগ্বিভৃতি আছে সে পরের 
কথা ও বাধা বুলির অনুকরণ করে না; যে কবির অস্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার 
আবির্ভাব হয়, সে পূর্ব-প্রচলিত ছন্দের অনুবর্ভন করিতে স্বভাবতই একটা 
অস্থবিধা বোধ করে, তাহার 

*নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়।” 

উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে যে নবধুগের সুত্রপাত, সেই 
যুগের বাংল! কাবোর ইতিহাদ আলোচনা! করিলেও এ কথার সত্যতা প্রতীত 
হয়। যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কৰি এই যুগে আবিভূত হইয়াছিলেন, তাহারা 
প্রত্যেকেই বাংলা! ছন্দে নব নব রীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে 
আসিলেন মহাকবি মধুস্থদন,--নবযুগের নৃতন ভাব ও আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ। 
তাহার পূর্ব-স্ুরিগণের মধ্যে ছন্দঃশিল্পী অনেক ছিলেন,বৈষ্ণব মহাজনের 
ছিলেন, ভারতচন্দ্র ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। কিন্তু মধূস্থদনের নিজস্ব প্রতিভা 
পূর্ব কবিগণের প্রদর্শিত পথ অন্সরণ করিল না, ভাগীরথীর মত নৃতন একটা 


২৩৬ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


ছনোর খাত কাটিয়া সেই পথে অগ্রপর হইল। মধুক্্দনের অমিত্রাক্ষরের বিচিত্র 
সৌন্ধধ্যে বাংলা ছন্দ মহীয়ান্‌ হইল, ছেদ ও যতির স্বাধীন গতির রহস্য আবিষ্কৃত 
হওয়ার ফলে বাংলা ছনোর ইতিহাসে নব নব ধারার স্ুত্রপাত হইল। বিদেশী 
সনেট বাংলার মাটিতে উত্ধ হইয়া চতুদ্দশপদী কবিতারপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। 
্রঙাঙ্গনার হৃদযোচ্ছাসে নৃতন ধরণেব গীতিকবিতাঁর সম্ভাবনা দেখা দিল। 
মধুস্থদনের পরে আসিলেন হেমচন্দর ৭ নবীনচন্ত্র। মধুক্ছদনের অপূর্ব মৌনি ছা 
€ যুগান্তকাবী প্রতিভা ইহাদের কাহাবও ছিল না, কিন্ত বা"! ছন্দের “ক্ষত্রে 
নব নব পবীগ্গা ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ইহাদের ছিল। মধুক্ুদনের অমিত্রা্গবের 
সহিত সনাতন ছন্দের বীতির সামঞ্জঠা ঘটাইবার প্রয়াম উভয়েই করিয়াছিলেন, 
এবং অনিত্রাক্ষরের ছুই-একটা নৃতন ঢউ. প্রত্যেকেই হুষ্টি কবিগ়াছিদে ন। 
নানাভাবে স্তবক্গঠনে বৈচিত্র্য আনিয়া বাংলার কাব্যের ব্যঞ্নাশস্তি উভয়েই 
বন্ধিত করিয়াছিলেন । এততিন্ন হেমচন্জ ছড়াঁধ ছন্দ ব)ঙরকাব্যে ব্যবহার বিয়া 
€তিত্ব দখাইয়াছিলেন এবং দশখ্ভাবিদ্য প্রভৃতি কাব্য দীর্ঘস্বরবহল ছ ন্দা 
বচনায় ন্মলামান্ প্রতিভা ও উদ্ভতাশী শক্ষির পন্চিয দিাছিলেন । ইহার পর 
গি বশ ঘোষ মধুস্থদনের জ্ণিত্রা্ষরেব মুলতত্ব অবলম্বন কবিয| বাঁণলায় পাটা" 
কাকোর যোগা বাহন--টগরিশ ছন্দের প্রবর্ধকন করেন *  ববীনূলাথেব 
ব্িখে কিছু বলাই বাহুল্য । আধুনিক বাংলা মাত্রাচ্ছন্দেৰ প্রবর্তন, গভীর “বয়ে 
ডাব ছন্দ খ' শ্বাসাঘা প্রধান ছন্দের প্রয়োগ, অমিত্রাক্ষবের চাল বজব বাখিয়া 
তাহীতে মিজ্ঞাক্ষরের বাবছাব; অ্* ঘাক্ষরেব মুলনীতির সম্জাসারণ করিয়। 
“বলাকা” ছন্দের উদ্ভাবন, নব নব রীতিতে চরণ ও স্তবকরচনা, গছ্য-কবিভাব 
প্রবর্ধন ইত্য'দি পান! উপায়ে তিনি বালা ছন্দেণ ইতিহাসে যুগান্তব আশিয়া- 
ছেন। রবীন্দ্রনাথের পরে আদিলেন “ছন্দের যাদুকর” সত্যেন্ত্রনাথ । খুব 
অভিনব ও মৌলিক দান ভিনি হয়ত করেন নাই, কিন্তু নানা কলাকৌশলে 
বাংলা ছন্দের মূলতত্বগুলির বিচিত্র ব্যবহার করিয়া তিনি ঘেন ছনোর ইপ্দরঙ্গাল 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে নজরুল ইস্লাম প্রভৃতি 
কবিগণও ছন্দে নিজন্ব প্রতিভা ও নব নব ধার।-গ্রবর্তনেব শ্বমতা অল্লাধিক 
পরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছেন । 


পোপ পপ পপ পপ পা 








পা শপ পদ পাস ০ শী পপি 


৮. সম্ভবতঃ এই ছন্দের প্রথম প্রযোগ গিরিশচন্্র করেন নাই, তবে তিনিই ইহার বল 
প্রয়োগ ও প্রচার করিয়াছিলেন । 


ছন্দে নূতন ধার! ২৩৭ 


(খ) 

জতি আধুনিক বাংলা কাব্যের ছন্দ একটা মামুলি-আনা৷ আসিয়া পড়িযাছে। 
নেব-নব উন্মেষ-শালিনী ক্ষমতাঁর বা প্রতিভার পরিচয পাওয়া দুষ্ষর। অবশ্য 
একথা শীকার করিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আধুনিক বাংলা কাব্য 
ছন্দেব সৌষম্য ও লাঁলিত্যের দিক্‌ দিয় যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ভদ্রপ পূর্ধে 
কখনও করে লাই । ইহা যুগ যুগ ধরিয়া বন্থ কবির সাধনার ফল, গ্রগতিব 
যথার্থ পরিচয়। কিন্তু সেই অগ্রগতির তে.ত যেন খিমিত হইয়াছে, ইন্দঃ- 
শিল্পীদের মধ্যে খএিহ বান, আগে কহ আর? এই ভাবট! বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 
না। ইংবাঁজি সাহিত্যে কবি পোপেৰ প্রভাবে এক সময়ে এই অবস্থ। আসিয়া- 
ছিল। পোপের কাব্যে ইংরাজি ছন্দ এক দিক্‌ দি চরম উৎকর্ষ লাভ ববিয়া- 
ছিল, সে সময়ে প্রা সমস্ত লেখকই মনে করিচ্ছেন যে ইংবাজি ছন্দে আর 
কোন বিকাশ হয়া সম্তব নয়, পৌঁপেব অন্সরণ করাই ছন্দে চরম সার্থকতা । 
ফলে শোপ-গ্রদশিত পথে 2919 870 1010সহযোগে কবিতা বচন চলিতে 
লাগিন। শ্রোত নাথাকিলে জলাশষের যেরূপ ছুদ্দশ] হয়, ইংরাচি ডন্দে ও 
কাব্য তদ্দপ দুর্দশা দেখা দিল। বাংলা কাবে)ও বর্তম।নে প্রায় সেই অবস্থা) 
ছন্দ কবির শিজন্ব উপলদ্ধিব অভিব্যক্তি না হইল মধ অন্রকরণ-কৌশলেব 
পরিচয় হইয়া পা়াইঘাছে। আজবাঁল অনেক করি আছেন ধীহাদের রটনা 
আপাতদৃষ্টিতে, অন্তহঃ ছন্দে লাপিত্য বা পলগৌরবেক দিক দিয়া, অনবগ্ঠ বলিয়া 
মনে হইতে পাবে। কিন্তু তবু দে সব কবিড] মনে রেখাপাতি ববে না, স্থায়ী 
বসের মঞ্চাব করে না। কাবণ এ সব রটনা কাঁরিগবের ছাচে-ঢালাই পুতৃপ মাত্র) 
শিল্পীর মৌলিক উপলব্ধিব মূর্ত প্রকাশ নহে। তাই এ সমস্ত কবিতার ছন্দে 
অন্কককণের কৌশলই আছে, স্ট্টির গৌরব নাই । 

কাব্)চ্ছন্দে এই গতানুগতিকতার অন্যই আজকাল অনেক 'সহ্ৃদ লেখক 
গদ্য-কবিতার প্রতি আক হইয়াছেন। গছা-কবিতা সম্বন্ধে এ প্রদঙ্গে কোন 
আলোচনা না করিয়। ইহা বল। যাইতে পারে সে, গছ অন্ততঃ পদ্য নহে । গছ্- 
কবিতা যেকোন কালে পদ্যকে আসন্চ্যুত করিতে পারিবে, তাহাও মনে হয় 
না। কারণ পছ্যের ব্যগুনার যে বৈশিষ্ট্য আছে, উৎকৃষ্ট গছ কিংবা গছ্য-কবিতার 
তাহা নাই। সমবায় কবিপ্রতিভাশালী লেখকেরা! থে পদ্চ্ছন্দে না লিখিয়া 
গছ্চ্ছন্দে লিখিতেছেন, তাহাতে প্রচলিত পদ্চ্ছন্দের অন্থুপযোগিতা এবং নব 
নব ছন্দের আবশ্তকতাই প্রমাণিত হইতেছে। 


২৩৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এই মতামতগুলি সাধারণভাবে প্রষোজ্য । কয়েকজন আধুনিক লেখক যে 
পছ্চ্ছনে স্বকীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই এমন নহে। ছৃষ্ানতন্বরূপ শ্রীযুক্ত 
গ্রেমেন্্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বন ও শ্রীমান্‌ স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা 
যাইতে পারে। আরও ছুই চারিজনের নামও নিশ্চয় করা সম্ভব। ইহাদের 
ছন্দঃশিরের গুণগ্রাহী হইয়াও শ্বীকার করিতে হইবে ষে, আধুনিক বাংল! কাব্যের 
ছন্দে এখন একটানা ভাটা চলিতেছে। ছন্দঃস্থরধুনীতে এখন নূত্তন করিয়! 
জোয়ার আনিবার এবং নব নব ধারায় সেই স্থুরধুনীক্রোত “অজভ্র সহজ্ববিধ 
চরিখার্থতাঃ” প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে । 


(গ) 
বাংল! ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক আলোচন। হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে 
ছন্দ নৃতন ধারা প্রবর্তিত হয় নাই। ছন্দে নৃতন ভঙ্গী বা রীতি আনিতে পারেন 
প্রতিভাশালী কবি আপন কাব্যস্থষ্টর দ্বারা, ছন্দের আলোচনাতেই তাহা সম্ভব 
হয় না। তবে কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত করা যাইতে 
পারে, হয়ত কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির শক্তির ক্ফুরণের পক্ষে এই ইঙ্গিত কিছু 
সহায়তা করিতে পারে। 


(১) দীর্ঘস্বরবহুল ছনে' রচনা । 


বাংলায় কোন মৌলিক খ্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তজ্জন্ বাংলায় যে 
সংস্কৃত, হিন্দী, মরাঠী ইত্যাদি ছন্দের অনুরূপ ছন্দঃম্পন্দন হ্ষ্টি করা যায় না, 
তাহা স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ শ্বীকার করিয়াছেন। বাংলায় সংস্কৃতের হুবহু অনুকরণ 
করিয়া ধাহারা ছন্দে হৃম্ব ও দীর্থের সমাবেশ করার চেষ্টা! করিয়াছেন, তাহারা 
অকৃতকার্য হইয়াছেন ও হইবেন। তবে ভারতচন্ত্র, হেমচন্দ্র, ছিজেন্দ্লাল ও 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেরূপভাবে স্থকৌশলে মৌলিক দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ 
করিয়াছেন, সেইভাবে দীর্ঘস্বরবহল ছন্দের সৃষ্টি হইতে পারে। পর্বা ও 
পর্বাঙ্গের স্বাভাবিক বিভাগ বজায় রাখিতে হইবে; পর্ের মোট মাত্রাসংখ্যার 
একট! মাপ স্থির রাখিতে হইবে ; কোন পর্বাঙ্গে একাধিক দীর্ঘ স্বর থাকিবে না, 
কিংবা কোন পর্কে উপযুর্পরি দুইটির বেশী ছ্বীর্ঘ স্বর থাকিবে না। পর্বাঙ্গের 
আন্তান্ত অক্ষরগুলি লঘু হইবে। মোটামুটি এই নিয়মগ্ডলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 


ছন্দে নৃতন ধারা ২৩৯ 


রচন! করিলে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহারের জন্য একটা চমৎকাঁর 
ছন্দঃম্পন্দন পাওয়া যাইতে পারে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় 
প্রমুখ কয়েকজন লেখকের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য । কিন্তু বাংলা ছন্দের কয়েকটি 
মূল তত সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় তাহাদের প্রয়াস সর্বদা সার্থক হয় নাই এবং 
তাহাদের চেষ্টায় নৃততন কোন কাব্যধারা প্রবন্তিত হয় নাই। 

যাহা হউক, কোন স্থকৌশলী ছন্দঃশিল্পী এইভাবে বাংলা কাব্যে ব্রজবুলির 
ছন্দ, হিন্দী চৌপাই প্রভৃতির অনুরূপ ছন্দ চালাইতে পারেন। সংস্কৃতে জাতি, 
গাথা, গীতি, আর্ধ্য প্রভৃতি ছন্দের অন্থদরণও অনেকটা সম্ভব। তবে সংস্কৃতে 
যে সব ছন্দে উপযুণপরি বহু দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ আছে এবং যে সব ছন্দে পর্ব ও 
পর্বাঙ্গের অনুযায়ী বিভাগ সম্ভব নয়, সে সব ছন্দের স্পন্দন বাংলায় সৃষ্টি করা 
সম্ভব বলিয়! মনে হয় না। এমন কি, সত্যন্ত্রনাথও এরূপ চেষ্টায় কুতকাধ্য 
হন নাই। সংস্কৃত ছন্দের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া! যদি ছন্দঃশিল্পীরা দীর্ঘস্বরবছল 
নৃতন নৃতন ছন্দোবন্ধ বাংলায় প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন তবেই তাহাদের চেষ্টা 
সার্থক হইবে। 

(২) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ (বা ছড়ার ছন্দ )। 

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বাঁংল1 কাব্যের একটি স্থপ্রাচীন ধারা। অনেকে 
ইহাকে ইংরাজি 29097006091 079676-এর প্রতিরপ মনে করেন। কিন্ত একটু 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনে করার কোন 
সঙ্গত যুক্তি নাই। বাংলা ছন্দে অক্ষরবিশেষের উপর শ্বাাঘাত আর ইংরাজির 
86060 এক নহে; উভয়ের প্রতি, অবস্থান পৃথকৃ। ইংরাজি 20০62/0%] 
07806 আর বাংলা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের ছাচও বিভিন্ন। ইংরাজি ছন্দ 
অন্ুকরণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বস্ততঃ আধুনিক মাত্রাচ্ছন্দেই হইয়াছে। 

বাংলা শ্বাসাঘথাত প্রধান ছন্দে বৈচিত্র্য কম, কাঠাম বাধা । প্রতি পর্বে 


চার মাত্রা ও দুই পর্ধাঙগ । অন্য কোন ছীচে এই ছন্দকে ঢালা যায় কি-না তাহা 
ছন্দঃশিল্পীর! পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন । 


(৩) নূতন মাত্রাবৃত্ত। 

যে মাত্রাচ্ছন্দ আধুনিক বাংলা কাব্যে চলিতেছে, ভাহা রবীন্দ্রনীথ প্রথম 
প্রবর্তন করেন। এই ছন্দে '& “ও এবং অন্ঠান্য যৌগিক স্বরধ্বনিকে ছুই মাত্রা 
এবং মৌলিক স্বরধ্বনিকে এক মাত্রা বলিয়! ধরা হয়। তত্ভিনন ব্যঞনান্ত অক্ষর- 
ধ্বনিকেও ছুই মাত্রা ধরা হয়। 


২৪০ বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 


এইরূপ মাত্রাবিচারে আমাদের কান এখন অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে । ছন্দের 
মাত্রাবোধ অনেক পরিমাণে প্রথা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, কেবল শুদ্ধ 
কালপরিমাণের উপর নির্ভর করে না। একথা কেবল বাংলা ছন্দে নহে, 
সমস্ত ভাষার ছন্দেই খাটে। যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্গরের ধ্বনির মাপ লইলে দেখা 
যাইবে যে, সমস্ত ছুই মাত্রার অক্ষর পরস্পরের সমান নহে, সমস্ত এক মাত্রার 
অক্ষরও পরম্পরের সমান নহে এবং ছুই মাত্রার অক্ষরের উচ্চারণে সর্বদা এক 
মীত্রীর অক্ষরের দ্বিগুণ কাল লাগে না। বস্তৃতঃ অভ্যান ও প্রথার উপরই 
মাজ্রানির্ণঘ নির্উওর করে, সেই কারণেই প্রাচীন পয়ারাি ছন্দের মাত্রীপদ্ধতি 
ত্যাগ কবিয়া নৃতন মাত্রাপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ববক ছন্দেব নৃত্তন এক ধাবার প্রবর্তন 
করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমে লোকে ইহাকে কৃত্রিম 
বলিজেও, সেই কত্রিমই এখন স্বাভাবিক বলিয়। গণ্য হইয়াছে । কোন গ্রতিভা- 


সম্পন্ন কবিব পক্ষে অপর কোন পদ্ধতিতে মাজ্রাবিচার করিয়া আর-এক প্রকার 
মাত্রাচ্ছন্দ গ্রবর্তন কর| সম্ভব হইতেও পারে । 


শ্রুতবোধে আছে, 'ব্যগ্তনপ্কার্ধমা্রকম্ঠ | এই হত্র অনুসবণ করিয়া 
স্তোক্্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, অন্ততঃ শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে হলস্ত অক্ষরকে 
দেড় মাত্র! বলিয়া হিসাব কবা উচিত। অবশ্য এই হিসাব প্রচলিত ছন্দে, 
এমন কি শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দেও সর্বত্র খাটে না। কিন্তু এই ইঙ্গিত গ্রহণ 
করিগ্না কি নুতন একগ্রকারের ছন্দ প্রচলন করা যায় না? অন্ততঃ পাশাপাশি 
ঢুইটি হলন্ত অক্ষরযোগে তিন মাত্তার সমান হইবে, এই প্রথা খুব সহজেই 
চলিভে পাবে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পয়ারজাতীয় ব| তানপ্রধান ছন্দ ও 
চলিত মাতাচ্ছন্দের ব্যবধান কমিয়া আসিবে এবং বোধহয় ছন্বে সাধারণ 
উচ্চারণের অনুবর্তন করা সহজ হইবে । 

এতছিন্ন আর-এক ভাঁবেও নৃত্তন মাত্রাচ্ছন্দ সৃষ্টি কগা চম্তব হইতে পারে। 
সমস্ত স্বরান্ত অক্ষরকেই হুত্ষ এবং কেবল ব্যঞনাণড অক্ষরকে দীর্ঘ ধবিয়াও ছন্দো- 
রচন] চলিতে পারে। বাঙ্গলায় “এ বা “ও? স্বভাব ঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না, 
সুতরাং এ প্রথা সহজেই চলিতে পারে। 

(৪) বর্তমান যুগে বাংলা কবিতায় লয়ের পরিবর্তন বড় একট] দেখা যায় 
না। আগাগোড়াই একটা কবিত1 কোন একটা বিশেষ ঢঙে লেখা হুয়। এমন 
কি তানগ্রধান বা পয়ারজাতীয় ছন্দে ধ্বনির সহিত মাত্রার সামঞ্জস্য রাখাব জদ্য 
একটু অবহিত হওয়া আবশ্যক খুলিয়া আজকাল এই জাতীয় ছন্দও একটু 


ছন্দে নৃতন ধারা ২৪১ 


'অরুচিকর হইয়া উঠিতেছে। আধু।নক মাত্রাবৃত্বের বাধা হিসাবই লোকপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছে। ছড়ার ছন্দে আগে যে একটু-আধটু লয়ের স্বাধীনতা ছিল, আজকাল 
ভাহাও নাই । মোটের উপর, ছন্দে আকাল শ্তদ্ধ লয়ের প্রাধান্তই চলিতেছে । 

অবশ্য এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় ছন্দের সৌষম্য অনেকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। অতিরিক্ত লয়পরিবর্তভন যে ছন্দের মৃলীভূত এঁক্যের বিরোধী, 
তাহাও নিঃসন্দেহ। তথাপি সঙ্গীতে যেমন জংল! ব! মিশ্র রাগ-রাগিণীব একটা 
স্থান আছে, তদ্রুপ ছন্দেও বোধহয় মিশ্র লশ্রে একটা! স্থান হইতে পারে, 
এমন কি, এই লয়পরিবর্তন কাব্যের ব্যগ্তনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে 
পাঁরে। মধুস্থদূন যেমন পয়ারের বিচ্ছেদ্ঘতির স্থান পরিবর্তন করিয়া একটা 
সম্পূর্ণ নৃতন হ্ট্টি করিয়া! গিয়াছেন এবং ছন্দের ব্যর্ননাশক্তি শতগুণ বদ্ধিত 
করিয়াছেন, লয়পরিবর্তনের দ্বারা অন্গরূপ একটা বিপ্লব ছন্দে আন! সম্ভব হইতে 
পারে। পৃর্ধে কবির গান ৪ পীচালীর রচয়িতারা এইরূপ লয়পরিবর্তন 
কখনও কখনও করিতেন। তাহাতে অনেক সময়ে ছন্দের হানি হইলেও, মাঝে 
মাঝে চমৎকার ব্যঞ্ধনা ও ছন্দের সৌন্দর্ধ্যও দেখা যাইত। রবীন্দ্রনাথ শেষের 
দিকে দুই-একটি ছোট কবিতায় লয়পরিবর্তন করিয়াছেন । আজব্ঞাল শ্রীযুক্ত 
বুদ্ধদেব বন্থ কখনও কখনও এইরূপ লয়পরিবর্তন করেন। তবে ঠিক মিশ্র- 
লষের ছন্দ পধ্যস্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। বলা বাহুল্য, বিশেষ বিবেচনা 
সহকারে এই লয়পরিবর্তন না করিলে সফল হইবে না। 

(৫) আরবী ও ফারসী ছন্দের অনুকরণে বাংলায় ছন্দ রচনা করার প্রয়াস 
কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু কৃতকাঁধ্য কেহ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় ন1। 
আধুনিক মাত্রাবৃন্ত ছন্দের সাহায্যেই সেই অন্করণ করার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্তু আরবী ও ফারসী ছন্দের গতি ও বিভাগের সহিত বাংলা মাত্রাবৃত্তের 
সঙ্গতি রাখা প্রায় অপস্তভব। গণ্িন্ন উচ্চারণ ও মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংলার এক 
একটি অক্ষরধ্বনির সহিত আরবী ফারসী অক্ষরধ্বনির সঙ্গতি নাই। আরবী, 
ফারসী বা উর্দ, ছন্দ বাংলায় প্রচলিত করিতে হইলে, বাংগ! ছন্দের মান্জ্রাপদ্ধতি 
ও গতির একটা আমুল সংস্কার আবশ্তক। ইহা! কত দূর সম্ভব, তাহ! পরীক্ষার 
যোগা। উর্দূ, উচ্চারণ বাংলায় একেবারে অপরিচিত নহে; বহু উদ, শব্দ 
বাংলায় চলিয়া আসিতেছে । বাংলায় অনেক পরিবারে উর্দূর ব্যবহার আছে। 
স্থৃতবাং চেষ্টা করিলে হয়ত উর্দুর উচ্চারণ ও ছন্দ চলিতে পারে। হিন্দী 
ও হিনুস্থানী শব অবলম্বনে যদি উর্দরূ ছন্দ চলিতে পারে, তবে বাংল! 


২৪২ ংল! ছন্দের মুলসূত্র 


শব্দ অবলন্বনেও হয়ত উদ্দ বা ফারসীর বিশিষ্ট ছন্দের রচন! সম্ভব । তকে 
জজ্জন্ত বর্তমান পদ্ধতির, এমন কি উচ্চারণধারারও একট! বিশেষ পরিবর্তন 
আবশ্বুক। 

(৬) বাংলায় মধুন্দন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার 
আদর্শ মিল্টনের 11800 9755. ইহার বৈশিষ্ট্য £51)-00 11085-এরু ব্যবহারে । 
কিন্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্যভাবেও রচিত হইতে পারে। সংস্কৃতে যে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ আছে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন অঙ্থকরণ হয় নাই) সম্ভব কি-না 
তাহ! পরীক্ষার যোগ্য । নবীনচন্ত্র দাস কালিদাসের রঘুবংশের অন্গুবাদে যে 
অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে 197-00 11768 নাই। বৃত্রসংহারের 
কয়েকটি সর্গেও এইপ অমিত্রাক্ষর আছে। বোধহয় এই ধরণের অমিত্রাক্ষরের 
অধিকতর প্রচলন সম্ভব। ইহাতে মধুসথদনের অধিত্রাক্ষরের তীব্র গতি থাকিবে 
না, কিন্ত একটা স্থির, গম্ভীর মহিমা থাকিবে। 

(৭) বাংলায় মিআাক্ষর ও অন্ুপ্রীসের প্রাধান্ত খুব বেশী। কিন্তু ৪9$০- 
08008 বা মিত্রাক্ষরের আভাসমাত্র দিয়া ছন্দের ম্তবক গাঁথা যায় কি না, সে 
বিষয়ে বাংলায় রীতিমত পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন । হত চেষ্টা করিলে ইহাতে 
ছন্দের একটা নৃতন পথ খুলিয়া যাইতে পারে। 

(৮) গগ্ভ-কবিতা বাংলায় রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু গছোর বাক্যাংশ- 
গুলকে পছ্যের ছাচে চ৮100080 যেভাবে গ্রথিত করিতেন, তাহা কেহ 
করিতেছেন কি-না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'য় পগ্মের ছাচে গপ্ত লেখার 
যে পরিকল্পনা আছে, তাহারও বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না। 

আবাব পদ্যের পর্ধ লইয়। গগ্যের মত স্বেচ্ছায় গ্রধিত কর) যাইতে পারে । 
ইহাই হইবে যথার্থ 1,৩৪ ৮75৪ বা মুক্ত ছনদ। গিরিশ ঘোষ ইহার পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে রবীন্দ্রনাথও 1766 ৮819 লিখিয়াছেন, কিন্ত সে পথে 
আর উল্লেখযোগ্য কোন প্রগতি অতঃপর হয় নাই। 

(৯) চরণের গঠনেও কিছু কিছু নৃতন ধারার প্রবর্তন কৰা সম্ভব । 
সাধারণতঃ বাংল! ছন্দের এক একটি চরণে প্রত্যেকটি পর্বই পরস্পর সমান হয়) 
কেবল চরণের অন্ত্য পর্বটি প্রায়শঃ হম্ব হইয়া থাকে। সমমাত্রিক পর্বের 
ব্যবহারে একপ্রকার ছন্দঃসৌনাধে্যর স্ত্টি হয়, কিন্তু বিষমমাত্রিক পর্বের 
ব্যবহারের বারা অন্য এক প্রকার বিচিত্র সৌনর্য কৃষ্টি হইতে পারে না কি? 
রবীন্দ্রনাথের “শিবাজী», ববর্ষশেষ' গ্রভূতি কবিতা বিষমমান্রিক ত্রিপদীতে রচিত 


ছন্দে নৃতন ধারা ২৪৩, 


হওয়াতে অপরূপ ব্যঞ্জনাশক্তিতে মহিমান্বিত হইয়াছে | এই আদশে অন্যান) 
ছাচের বিষমপর্বিরক চরণ রচিত হইতে পারে এবং এইভাবে ছন্দে একটা নৃতন 
ধার! আসিতে পারে। 

(১*) বাংলায় নান। ছাচেরু স্তবক প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশিষ্ট ভাবের 
প্রভীক হিসাবে কোন একটা বিশেষ স্তবকের প্রচলন হয় নাই । 080৮5 
[00787 1381150 ১0729) ৯1060981181) ৪ 091028, গ্রভৃতি সথবিখ্যাত ম্ভবকের 
অনুরূপ কিছুর প্রচলন আমাদের খাঁব্য নাই। তবে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। 
এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ৪০017)৫৮ অবশ্ত চলিতেছে । কিন্ত 
1107671010 প্রভৃতির প্রচলন নাই কেন? প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত সত্বেও 611016% 
প্রভৃতিতে কেহ ত হাত পাকাইতেছেন না। 13811846, 7১০70.%॥ প্রভৃতি 
অনেক স্থবিখ্যাত বিদেশী স্তবকের অন্থসরণ ব!ংলায় বেশ সম্ভব। তাহাজে 
বাংল! ছন্দঃসরন্তীর সৌন্দর্য আরও উজ্জল হইবে। 


